গন ১৩৩১ সাল । 


ইং ১৪২৪. সাল? 


৬৩১শ বধ। 


8৮৮. ০ ০ ৪834 


ইন্দু-পত্রিকা | সস 


4 ধম্ম-সাচিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজনীতি. এভ়াতি 
বিষয়ক সাসিক-পত্রিকা 1) 


০স্পাঞ্থ ॥ 


কপি রিপা 


সম্পদ 
বেদান্তবাচস্পতি ভীনড়নাপ মজুমদার 





বিদ্যায় অমৃমঞ্জ[তে। ও 
গহমেব স্য়মিদং বদামি জুক্টং দেবানাম্‌ উত মগুষাণাং 1. 
বং কাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং ব্রঙ্মাণম তং ঝষিং ভং সুমেধান্‌ ॥ 





যশোহর 
পহিন্দু-পত্রিক।-প্রেসে_ . 
বীকালাপ্রসন্ন চট্রোপাধ্যায় দ্বার! মুদ্রিত ও গ্রকাঁশিভ 4 





জং 


ম বাধিক মুল্য-_-সমেত তাকান ং ভিন টাক মার, এই সাধ্যার 
নগদ দুল পচা আনা মা. 


ধৃতলু-পন্জিক 1 


সুচী। 


খৃধলয় ব শুনি ॥ বিষয়? পৃষ্ঠা । 

১ নবম ১. €। অস্পৃশ্যত। দূরীকরণ ৩৩. 
২1 বৈদিক সাহিতেোর কাল নিরূপণ | ৯ ৬। ম্হাম্স। গান্ধী । ৩৮ 
ও | ত্রহ্মচধা | ১৩ ৭ সনাতন-বণতভডদং। ৪২ 
৬ | শ্ুরুপ কক | ২১ ৮। ববীন্্রশাথ | ৪৩ 


হিন্দ-পঞ্জিকার লেখকগণের নাম। 


মগাখঙ্োপাধাার গ্রমথনাঁথ ভর্কভুযষণ, পণ বাজেন্ত্রনাথ বিছ্যাভৃষণ, পণ্ডিত কেদার- 
নাথ ছারহী সাংখ্যভীথত পাত বামমহাষ বেদান্ত শাঙী, ডাঃ মৃহেজনাথ সরকার 
এম, এ (১71), প্রোফেনার যোগীন্দনাথ অমাদ্দার [. 1২ 7, 5. বাবু চারুচন্জ 
বন্থ,। পণ্ডিত বিধক্টষশ শান্সী, প্চিত আংছ্যনাথ কাবাভীখন, পণ্ডিত সিভিক বাঁ- 
স্পান্টত পিত মুরলীমোহন বন্দোপাধ্যায় ডাঃ যছুনাণ কাঞ্জলাল, পঞ্ডিত শাম 
লাল গোত্বামী, পণ্ডিত নগেন্্রচন্দ্র দেওয়ান সরম্বতী ত্বনিধি কাবাভৃষণ কাব্যত্ীথ” 
পগুত যোগেজ্রনাথ কাব্বা করণ লাংখ)-স্মতিতীর্থ, শ্রযুক্ত বিনোদলাল ভদ্র এম্‌, এ, 
তব, এপ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সিকদার বি, এল্‌ ই্য়ক্ত ক্ষিত্তিনাথ ঘোষ বি, 4, বি, ই, 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাঞ্চিলাল কবিবুত্, প্ডিত নুসিংহচন্র বিদ্যাৃষণ, শ্রীযুক্ত রাক্জমোহদ 


গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, পর্ডিত গোপাল5ম্দ্র কবিসুহমত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বন্থ কাববিনোদ, 
আধুভ রাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্‌, বি, এ, এ. গ্রভৃতি। 


এসপি 





বিশেষ সমোগ অনারোগো মুলা ফেরত 1 
ডাঃ এম্‌১ এম্। মুখাজ্ভীর-- 
কল্যাণ ঘত। 


বিন! অস্ত্রে কেবল বাহাপ্রয়োগে ফোড়া, বাগী, নালী, কার্বস্কল বসিবার মত থাকিলে 
যদাইম। এবং পাকিবার মত হইলে পাকাইয়া কফাটাইয়! ক্ষত স্থান শুকাইয়! দে । 
মূল্য :--গ্রতি শিশি ॥০ আট আনা, ডজন ৫২ টাকা। 


নেত্রবন্ধু। 
চক্ষু ওঠা, জল পড়া, লাল হওয়া, করুকরু করা, রক্ত জমা, মাংস বুদ্ধি হওয়া, 
স্কাপ্সা দেখা প্রভৃতি চক্ষু রোগ ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য করিতে অদ্বিতীয় মহৌষধ | 


হৃল্য £-- প্রতি শিশি 1৮* আনা, ভজন ৩২ টাকা। 
প্রাপ্িস্থান--ই91 পোষ্ট, ২৪ পদ্দগণা !। 


সি 





১৪ । 
১৫ 
১৬। 
১৭ | 
১৮ | 


১৯। 
| 


২১। 
২২। 


ও। 
২১৪ | 


| 


হিন্দ্-সত্িক] | 


১৬৩১ স্না.লর সুটীপত্র। 


বলয় 
শব্ব্র্ষ 
টৈদিক সাহিতোর কাল-নিক্ধপণ 
ব্রক্ষ১্ষ? 
পুরুষ- কত, 
অস্পৃগত-দুরীকর৭ 
মহাজ্সা গার 
লনাতন-বণিদ: 
বঝন্ত্বনাথ 
টবস্কব দশল 


বণাএম-পন্মভন্ব- প্রচার 
ভক্তি-কথ' 


আত্মকখ। 
তিন্টী *দ্" 


দর্শন 
ভারতের হিন্দু 9 অহিন্দু সমাঁজ 


পলিশ 
১৬) এপ 
৬৪ 


সম্পাদক 


শীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এও বিঃ ই লু) ৬৯১ ১৩৪ 


শ্বী সচ্চিনানন্া 


৮ সম্পানক 


রত 
এ 
শী -__-- 
নম্পাদব 
ছাঃ মহেজ্দ্রনাথ সবকার 
এম্‌, এ, পি এইচ, ডি) 
শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ 


৩৮ 
৪২ 


2৩. 


৫ 


৬ 


ীআছ্য নাথ বিছ্যাষণ ১ ১৬৭১ ১৭৯) ২২৩, 
৩৫০. ৪০৮. ৪8৭ 


ভ্রীকষ্ণপ্রসাদ বনু ৭৮) ১৯৮, ৩৩৬, ৪ ৭. 
বধু ভষণ শাস্ত্রী বেদান্তভূষণ 

ভর্িরঞ্জন শঠ১। ২৫৩ 
ভধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ ৮৫ 
সম্পাদক ১১৩ 


হিন্দু-সমাজ-সংগ্কার-বিষয়ক প্রস্তাব এ 


দুইটী রত্ব 

সমাধি (চতুর্থ প্রস্তাব 
ধর্মপদ 

উপবাস ও ভাহার সহি 
শরীর? মন, ও ধর্টের সঙ্থন্ধ 
নারী-মঙ্গল 

নীলাঞ্থরের কথা 


ধন্ম চক্র প্রবর্তন স্ুৃততমূ 
গান 
গান 


শ্রীপঞ্চানন কাণ্িলাল কবিরত্ব 
শ্রীরাজমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রপ্রমথনাঁথ সিকদ্দাপপ বি) এ 


সম্পাদক 
শ্ীগোপালচন্জ্র কবিকুস্থম 
শ্রীরাধাগোবিন্দ চক্জ ] ১৫৬, ১৮ 
এম্‌ বি, এ, এ / ২৫৯ 
সম্পাদক 
শচারুন্্র.মুখোপাধ্যায় 


খীরাছেন্দনাথ,বিদ্াতুষণ : 


চা 


৩৪ । 
৩৫ । 
৩৬ | 
৩৭ 
৩৮। 


৩৯। 


৪২ 
৪৩ 


5%। 


৪৬ 
8৭ | 


5৬ 


বিষয় লেখক পা 
বৃন্দাৰন-দর্শন ভা: মহেশ্রলথ সব্ধকাব 
এমএ. প্রি এইচ, ভি ১৭২, ২২১ 
নাবারণোপনিঘৎ সম্পাদক ১৮৯ 
ত্বতি শ্ীমন্মথকুমার বায বি-এল্‌, (বিঃ সিং এস্‌ ১৯৩ 
ক: গশ্থ। সম্পাদক নী 
তর্পণ-রহস্য শ্ীহুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯২, ২৪১, ২৬৪, ৩৯৬ 
আগখল" জীযোগেন্দ্রনাথ কাবা-বা।করণ-সাংখ্য- 
প্বতিতীথ ২৯৫ 
শীলা ও সরম্বতী সংবাদ সম্পাদক ক 
শিশু শ্রীপ্ুপরি সরকার ২২৩ 
কুলকুণ্ডুলিশী এ ২২৪ 
বহুরূপী এ ২২৫ 
শারদীয় উৎসব সম্পাদক ২৩৬ 
যজ্ঞে ও পৃর্জায় পশুধলির আবশ্বকতা ্মন্সথকুমার রায় বি-এল্‌-বি-পি-এস্‌ ২৩৯ 
নিক্ষল প্রয়ীস শ্ীহরিনাথ মুখোপাধায় বি, এ ২৪৫ 
মাধবমতে অদৈত-খশুন গ্ররামসহায় বেদান্ত্শান্ী ২৪৬ 
অঞ্জুপ শ্রীপশুপতি সরকাত ২৫৯ 
লক্ষ্মণ এ এ 
শিরাশ। এ ২৫১ 
ডক্কের নিষেদন এঁ ২৫২ 
সমদৃ্টি এ এ 
ভাগ্যচক্র ল্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যা ২৬৩ 
ভগবান্‌ বুগ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ সম্পাদক ২৭২ 
রনী... শ্ীকালিদাস দত্ত ২৭৭ 
"দর সমাজ শ্রপ্রমথনাথ সিকদার বি, এ ২৭৮, ৩০২ 
নর শ্রীপশ্ুপতি সরকার ২৮৫ 
এ ২৮৬ 
এ এ 
নম এ ূ ৩ 
পা . জনরেজ্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি ২৮৭ 
নীও পুরুষ শ্রীবিধুভূষণ্‌ শাস্ত্রী বেদাস্তুডূষণ তক্তিরঞজন ২৯১ 
ছিব আমি? শ্ীগোপালচন্দ্র কবিকুসম্‌.. ২৯৮ 
জি ৩১৯, ৩৪৫) ৪১৬, ৪৭৭ 
সম্পাদক - ৩২৪ 


€৯ | 


৬৩। 
৬৪9 । 
৬৫ । 


১৬। 


শু / 





2 
বিষয় 'ল্খেক 

কামাখ্যা-দর্শন ডাঃ খগজনাখ বস্থ কাবাবিনোদ সছিভান্লণ ৪১৬, 

ভাক্তার শর স্ত্রহ্ষণ্য আমার সস্”!দৃক 

নাম-রহশ্ঠ ঞঁ 

তক্তই সখী ৰ 

ধুন্দাবন-দর্শন শ্ীগোপালচঙ্গ কবিকুন্ুম 

চণ্ডী ও গীতোক নিষ্কাসবাদ শ্রীহয়েশচন্দ্র বন্দোপাধা ৬৬২ 

শ্রেয় ও গ্রে যাী সম্পাদক 

শ্ত্নীনরম্বতী-মৃত্ঠি এ 

পুজার সার্থকতা শ্রীনরেজনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এ, পি, টি, 


ব্হ্ষই মানব-সীবনের লক্ষ্য সম্পাদক 
অধর্বব-বেদীর মুণ্ডক-উপনিযদ। এ 
পার কি আনিতে কতু ল্রীর মালা ১ আকেদারনাথ মুখোপাপাায় 


গীতা-ধর্ মগ্মধকুমার রায় (রি, এল্‌, বিৎ পি, এ 
মোরা বহি খাপি খেরালের ডালি শ্রকেদারনাঁথ মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গভাধ শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুশ্থম 

কে তুমি? হ্রকাপিদাস বন্দ্যোপাখ্যা 

হায় কি করিল! শ্রীনরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

জাগুছ্ি হীবিভুন্ভিষণ সকার 

বিশ্ব-্টি ভীগোপালচন্থ কবিকুলুষ 

আপিব | এ 

পুরুষে প্রকৃতি নীরব লাধন শ্ীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায় 

পুরী-দর্শনে ভীপিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্তুভৃষণ ভক্রুয্থন 


প্রাচীন ভাতের জানপিপাসা সম্পাদক 
আলহায় জ্নগেন্্রচ্্ দেওয়ান 





গা 


3৩৩ 


৪৫ 
2৫৬ 


2.১, 


স্ীহরিত । 


€ ১৮৪৫ সালেহ ২০ আইন মতে রেজেত্রীকভ ) 


হিন্ছু-পর্রিকা। 


১০ 





০০০০ 





করাতে 2 তারি? সাত ভা এার'০-৮ টিউব 0১/০ 8:  “ট৮২ ারিাজ ১৬ প্রকে কক আাাাারাজা০২১৯০ ৭ ও 
্ রর ১5855 এ ০2:-2 রি 


৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্চ রঃ ্ ১৩৩১ সাত । 
ও |. চবির | ঃ 
১ম দংখা1। ] ৰ ৯৮৪৬ শকান্দাঃ 
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ধিনি এই বিদ্ধ অনাদি কারণ, ফিনি সহ, ঘিনি চি বিনি আনল, বিলি 
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সত্য, বিনি শিব, যিনি শ্রন্দর, ভগ নববদের এ থমদিনে আমরা তাহাকে ভক্তি” 
সহকারে পুনঃ পুনঃ গ্রাণাম কারভোড । 

যিনি অনল, অনিল, মল, অবনী ও বোৌমে বাস করিতেছেন, কিন্তু ধাহাফে 
তাহার] জানে শা, মিনি ভাহাদের অন্রের মধ্যে থাকিরা ভাহাদিগকে নিয়মিত 
ক্ষরিতেছেন, সেই আন্তর্সযামী প্ররুষকে আমরা অস্ক নবধধ্ষের প্রথম দিবসে 
ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । ঘিনশি আমাদের আত্মার অন্তরে 
বাস করিভেছেন, কিক্,আতজ্| ধাঁভাকে জাঁনে না, অথচ ইচ্ছা কফরিলেই জানিতে 
পারে, ঘিন আমাদিগের আত্মার অন্তরে থাকিয়া আমাদিগের আত্মাকে নিয়মিত 
করিতেছেন, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে আমরা অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে ভভ্তি- 
সহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ' খিনি মানবাস্সাকে পৃথিবীর অধিপতিরূপে 
টষ্ট করিয়াছেন, এবং ধিনি মানবাক্াকে উহাকে জানিবার ইচ্ছা ও. তাধিকার 
প্রদান করিরাঁছেন। সেই ককুণামর পরমেশখরকে অন্য নবংপর্মের গ্রথনদিনে ভক্তি 
সহকারে আমর! পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । ধিনি চক্ষুর চক্ষু আঙ্ের আত, 
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স্বাক্যের বাক্‌, আ্রাণের শ্রাণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ এবং স্বাহার : কপাকণা 
ব্যতীত ২মাঁনব শক্তিহীন, আমরা সেই মহৎ হইতে মহান্‌ পুরুষকে "অগ্ঠ নববর্ষের 
প্রথম দিবসে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । যাঁহাকে মনুষ্যেরাচ 
'বিভিন্ন নাঁমে বিস্ডিন্ন প্রকারে জর্গন করে, সেই" শদ্ধিতীর প্রম পুরুষকে আমরা 
ভাগ্য নববর্ণের প্রথমদিনে ভ্তীসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি । আমর! | 
যেন ভীহার কৃপায় বিশ্বের প্রতি পম, আছর -প্রাতি দয়া, ধাশ্মিকের প্রতি 
শ্রদ্ধা, "ও পাপীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হই ১ আমরা যেন ভাহার 
কৃপায় ব্ণ ধন্ম ও দেশ নিল্দিশেষে মানুষকে ভালবাসিতে পারি । আমরা 
যেন উহার কুপায় পণ্চপম্মী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতাদির প্রতিও আমাদের কর্তব্য 
প্রতিপালন করিতে পান্রি। 

ধাহাকে ইপনিবদেরা শুদ্ধবৃদ্ধ স্বভাব বলিয়া অভিভিত করেন, ধাহাকে সাখখ্য 
বাদীর। আদি বিদ্বান কপিল বলিয়! অভিহিত করেন, বাহাকে পাতগ্রলের ক্লেশকন্ম- 
সম্পর্ক-রহিত অনুগ্রুহকারী পুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন, যাহাকে মহাপাশুপাতেরা 
লৌকিক ও বৈদিক বিরুদ্ধ ধশ্াযুক্ত হইয়াও দ্লিপ্ত জগত্কণ্ধা নলিয়া অভিহিত 
করেন, ধাহাকে £শবেরা শিব অর্থাৎ মঙ্গলমর বলিয়া অভিহিত করেন, ধাঁহাঁকে 
বৈষঃবের। পুরুষোভুম বলিয়। অভিহিত করেন, ধীহাকে পৌরাণিকেরা পিতামহ 
বলিম্না অভিহিত করেন, যাহাকে যাজ্জিক্ষেরা যজ্ঞপুরুষ বলিয়া অভিহিত করেন, 
সাহাঁকে দিগন্গরেরা নিরাবরণ বলিষ্বা অভিভিত হরেন, যাহাকে মীমাংসকের। 
উপাস্তভাবে কল্লিত মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন, নৈয়ামিকেরা ও বৈশেষিকের! 
খাহাকে যাবছুক্তৌপপম্ন বলিয়া অভিহিত করেন, চার্বীকের। ধীাহাকে লোক- 
ব্যথহার-সিদ্ধ বলিয়! অভিহিত করেন, অজ্ঞেয়বাদীর। ধাহাকে অজ্জেয় বলিয়া 
অভিহিত করেন, .ধীহঠকে জৈনেরা জিন বলিয়া অভিহিত কৰেন, হীনযান বৌদ্ধেরা 
শুশ্য বলিয়া অভিহিত করেন, ধীহাকে মহাঁযান বৌদ্ধের বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত 
করেন, ষীহাকে খ্রীষ্টানেরা প্রভু পিন আদি বলিয়া অভিহিত করেন, ফাহাকে 
মুসলমানেরা 'আল্হা প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন, ধীহাকে সিস্টোর! আদি- 
পুরুষ বলিয়া অভিহিত ফরেন, ধাহাকে কনফিউসিয়েরা আকাশ বলিয়া অভিহিত, 
করেন, ষাহাফে নাস্তকেরা জড় বলিয়া অভিহিষ্ত করেন, ষাহাকে তান্রিফেরা 

মাত বলিয়া অভিহিত করেন, ধীহাকে ভি ভিন্ন সম্প্রদায় ও ব্যক্তি স্বীয় বীর 
জ্তানানুসার়ে বিভিন্ন নামে অভিহিষ্ত করেন, ধাহাকে কেহ পুব্রভাবে, কেহ. পিতৃ- 

ভাবে, কেহ প্রভূভাবে, কেহ মিত্র তাবে, কেছ পতিতাবে, কেহ পর্ীভাবে 
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উপাসন! 'ফয়েন, ধাহা হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, হাহা দ্বারা ই রক্ষিত হইতেছে, | 
বাহাতে ইহার লয় হয়, আমরা সেই অন্তধ্যামী মহাপুরুষকে অগ্ভ নববধের, 
প্রথমদিনে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিম 
সর্ববজ্জবহা তপ্তিরসাদিবোধ$, স্বতশ্ত্রতা নিতামলপ্চশক্তিঃ। 
তনম্থশক্িশ্চ বিভোবিধিজ্। যতত্াভরঙ্গানি মহেশ্বরন্ত ॥ 
্ঞান-বৈরাগামৈশ্ববং তপঃ সতাং ক্ষমীধুতিং 
অক্ট ্মাতুসংবোধো হাধিষ্ঠাত ্বমেবচ 
অর্বায়ানি দশেভানি শিতাং তিষ্ঠতি শহরে ॥ 
সর্ববজন্বতা, নিত্যজ্ঞান, স্বতজতা, অলুগু-সামথ্য ও অনন্তশক্তি ধাহার এই ছয়টী: 
ভঙ্গ, এবং জ্ঞান, বৈরাগা, এীশর্ধা, তপ্ত, সভা, আনা, পতি অস্টহ। আহা" 
জ্বান ও অধিষ্টাভর, এই দশটি তলায় ধশ্া, সেই সহজ-শীম, সহমাক্ষ ও 
সহজ্পাঁ পরুষাকে নবঝমের এই গ্রথমদিনে ভামরা ভক্তিসহকারে প্রণাম কৰি 1 
যিনি এই বিশ্বকে নিয়ম দ্বারা নিয়গ্রিত করলেও, তাহার অনির্পরচনীয় ও অসীম 
শক্তি ও করুণার দ্বারা ভক্তের বাহ পুরণ করেন, আমরা সেই ভক্তের ভগবানাকে 
এই নববর্ষের প্রথমদিনে ভক্তিসহকারে পুনঃ পুনঃ গুণাম করি । নির্ভর করিলে” 
মিনি ভক্তের যোগাক্ষম বচন করেন, আমরা এই নববর্ষের পথম দিনে সেই 
ভক্তবশুসল: পরম পুরুষকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । 
অগ্ভ নববর্ষের গ্রথমদিনে আমলা গেই মঙগলময়ের নিকট সকলের মঙ্গল 
প্রার্থনা করি। সকলেরই মঙ্গল ইক, কাহারও যেন অমলল না হয়। 
ও শান্ত ও শান্ছিত, ও শাস্তি ও 
এই সংসারে কিছুই নুতন নতে) সবই পুরাতন, কেবল আকারে নন) 
গরাতনই নব নব ষ্টাকারে আমাদের নয়নপথে উদিত হয়। একই সবিতদেব 
নিত্য উদিত ও ভীস্তর্গিত হইতেছেন। কিন্তু আমরা সেই. উদয়াশ্টের সহিত 
নৃতন নৃতন, দিন প্রীপ্তু হইতেছি। একটা পুরাতন ধারা, তান্ুসারে এই বিশ্ব 
আবন্তিত হইতেছে । সেই ধারার ব্যতিক্রম নাই, চাঁউ আমরা উহ্থা ববি 
বা না-ই বুঝি.।, দিন পক্ষ মাস খু বৎসর এই পুরাতন” ধারার আবর্তন মাত্র! 
শীতের সমষ়্ বৃক্ষগুলি পত্র“বিরহিত হইতেছে, আবার বসন্তের সময় তাহারা 
নবপল্পবে বিভূষিত হইতেছে । গ্রীষ্মের সময় নদীগুলি শুক হইয়া যাইতেছে, 
আবার বর্ষার সময় তাহারা লে পরিপূর্ণ হইতেছে । প্রাকৃত্তিক নিয়মের 
বাতিক্রম কুত্রাপি দুষ্ট হয় না। একই নিয়মের অন্ুবর্কী হইয়' প্রকৃতি তাহার 
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লীলা প্রদর্শন করিয়া যাইতেছে । মানবেতর প্রাণিবর্গ এই পুরাতন নিয়মের 
অধীন। তাহাদের এমন কৌন শক্তি নাই যে. এই পুরাতন নিয়ম আজিক্রম 
করিয়া নূতন কিছু করে। বিঁধর বিধান অনুসারে তাঁহাদের শাহার বিহার 
নিদ্রা বাসস্থান চিরকালই এক অপরিবর্তনীয় ভাবে চলিয়া যাইতেছে । তাহার! 
প্রাকৃতিক নিয়মের দাস বা ক্রীড়নক মাত্র। প্ররূৃতি যেন তাহাদিগকে লইয়া 
খেলা করিতেছেন, অগবা যেন মানুষের সেবায় তাহাদিগকে নিয়োজিত করিয়া। 
ব্াখিয়াছেন । বিজ্ঞান যতই মস্তক উন্নত করিয়া আকাশের দিকে অগ্রসর 
হউক, এই স্থগ্টিরহস্য বিশ্লেষ কর তাহার সাধ্যায়ন হয় নাই, হইবেও নাঁ। বিজন 
যতই সম্বদ্ধিশালী হউক, মানুষের অজ্জেয় জগত উহাদ্ারা খর্বব না হইয়া 
বরং আরও বাড়িয়া যাইবে । অতাচ্হের পাক্ষে আজ্।ত বলিয়া কিছুই নাই । যেযত, 
জানিতে থাকে, তাহার অন্ঞাঁড পদার্থ তত বৃদ্ধি পাইতে ধাকে। এই জন্যই 
শ্রুতি উচ্চকণ্টে ঝলিয়াছেন-_ 
“্যষ্য[মতং তশ্ড মতং, মতং যশ্য ন বেদ সঃ।” 
অর্থাত যে জানে যে সেজানে না, সেই জানে; আর যে জানে যে সেজানে' 
সেজানে না। এই জন্যই মহামতি সক্রেটিস্‌ বলিয়াছিলেন যে আনি এইমাত্র 
জানি যে আমি জানিনা । এই জন্যই মহামতি ণিউটন বলিয়াছিলেন যে আমি 
বেলীভুমিতে বালকের ম্যায় উপলখগ্ডসমূহ সংগ্রহ করিতেছি, ভন্তানসমুত্র আমার! 
সম্মুখে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । * 
আমাদের অশেষ অজ্ঞতার মধ্যে এইটুক আমরা বুঝিতে গারি যে মানুষকে 
ভগবান্‌ প্রকৃতির প্রীড়নক করিয়া স্থষ্টি করেন নাই। প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার, 
ক্মমতা মানুষের আছে । পক্ষীর মত মানুষের পক্ষ নাই, প্রাকৃতিক দাঁনে মাশখষ 
এস্বলে পক্ষীর স্াবিধা প্রাপ্ত হয় পাই বটে, কিন্ত তাহার সয় শক্তিদ্বারা সে: 
প্রকাণ্ড পক্ষ নিশ্মাণ করিতে সমর্থ হইয়া অনায়াসে ব্যোমস্বার্গে বিচরণ করিতেছে । 
প্রক্কতির বিধান পর্য্যবেক্ষণে স্বতই মনে এই উদ্তি হয় - ফেন অস্টা মানুষকে 
অনেক অন্ুবিধার মধ্যে ফেলিয়। দিয়া তাহার আত্মশক্তি বিকাশের সহায়ত 
করিয়া দিয়াছেন। পাখীর স্তায় মানুষের যদি স্বাভাবিক পাখা থাকিত, তাহা 
হইলে তাহার ব্যোমযাঁন আবিষ্কারের প্রবৃত্তির অভাৰ হইভ॥ একটু ছিস্তা 
করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে গারিবেন যে পশ্বাদির তুলনায় মানুষের বছ-. 
অস্থবিধা আছে, কিন্তু সে নিজের বুদ্ধি ও যত্ববলে সকল অস্থবিধাই দুরীকুত.. 
করিতে. সমর্থ হইতেছে। মানুষের বুদ্ধি .কোথায় বাইয়া সীমাপ্রাপ্ত হইবে, 
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তাহ স্থির করা যায় না। চিরকালই সে অমীমের দিকে ধাবিত ভইবে। এবং, 
এটুকু বুঝা যায় যে তাহাঁর গতির কখনও রোধ হইবে না, সদাহি উঠা উর্ছে 
ধাবিত হইবে, কিন্তু কখনও চরম অসীম বুদ্ধির রহস্য ভেদ কারতে পারিবে না। 
জীবে ও ব্রঙ্গে বে ভেদ, জীব যতই শ্রেষ্ঠ হউক, তাহা চিরকালই রহিবে। অদ্বৈত 
জ্তান অবিরাম উদ্ধারোহণের জ্ঞান মাত্র । এই জন্যই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভীবের 
প্রতি আদেশ করিরাছেন “কোথায় যাইবে? কহদুর যাইবে? তাহা চিন্তা 
কহ্গিবার প্রয়োজন তোমার নাই, নিক্ষীমভাবে ম্বীয় কব সম্পাদন করিয়া যাও |” 
ভগবানের সেই উচ্চ আবর্শ সম্মুখ রাখিয়া কর্তবাপথে অগ্রসর হও। এই 
জন্যই আতি বলিয়াছেন “কির্ববশেবেহ কশ্মাণি জিজাবিষেচছতং মাঃ এবং 
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স্বয়ি নান্যথোতাহস্তি ন কঙ্ম লিপ্যতে নরে 0” অর্থাত ইহদগঠে আর করুব্য কম্ম 
করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থ।কিতে হচ্ছা কর, কিন্তু শাবধান ঠমি যেন 
কন্মে লিগু হইও ন1 এইই তোমার সন্বন্গে বিধান । “কম্মে লিপ্ত হইও* না” এ 
কথাটি কেমন 1 আমি যে কার্য করিব, তাহাতে বদি অম$র তীব্র ইচ্ছাশক্তি 
প্রয়োগ না করি, তবে আমি তাহাতে কিন্ধপে াফলালাভ করিতে পারিব £ ইহার 
উত্তর এই*গে কশ্ম আত্মাভিমুখী হইলেই তাঙগাতে লিগ্তহা জন্মে এবং তাহাতেই 
বন্ধন হর, তাহাতেই জ্ঞানের পুণ বিকাশের বিরোধ জম্মে। কিন্তু পরাভিমুখা। 
হইলে উহা হয় না। , পরাভিমুখী কর্ম সাঞিক,. আঁত্মাভিমুখা কন্ম রাজসিক। 
যেখানে লোভাদি আছে প্লেঁই স্থানেই মুগ্ধতা উপস্থিত হয়ঃ এবং কাম ক্রোধাদি 
উদ্ভুত হইয়! জীবকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে । যেখানে স্বাথ নাই, সেখানে আছে কেবল 
মৈত্রী, করুণা, যুদিত, উপেক্ষা । 

“মৈত্রীকরুণাস্ুদিতে পেক্ষাণাং স্থখডুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাম্‌ ভাবনাতশ্চিত্ত- 
প্রসাদনম্‌॥ 

অর্থাড যাহা রা. সখী তাহাদের গতি প্রেম, যাহার! দুঃখী তাহাদের প্রতি 
দয়া, যাহারা পুণ্যবান্‌ তাহাদের প্রতি আনন্দ, যাহারা পাপী তাহাদের প্রতি 
ওঁদাসীন্য অবলম্বন করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। 

_ভগবান্‌ পতগ্রলির এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখিলে আমাদের কর্তব্যা- 
কর্তব্য নির্ধারণপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে । কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, তাহ! 
নিষ্ধারণপক্ষে মনীধিগণও অনেক সময়ে মোহিত হইয়া খাকেন। কিন্তু আমর] . 
যূদি অন্তরধ্যামী পরমাত্মার উপর একান্ত নির্ভর করি, এবং হার উপদেশাম্থত 
পানের জন্ব ব্যগ্র হই, তাহা হইলে আমাদের কর্বব্য শিষ্ারণের জন্ক ব্যতিব্যস্ত 
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তত কমু না। ভগবান্‌ মন্থর বলিয়াছেন 
শ্রতিস্ৃতিসদীচারঃ শ্বস্তচপ্রিয়মাস্মানঃ | 
এতচ্চতুর্বিবধং প্রাঃ সাক্ষাদ্বশ্মস্য লক্ষণম্‌ ॥ 

আত, স্মৃতি, সাধুদিগের আচরণ এবং নিজ্ঞ নিজ আত্মার ত্রিয় এই চারিটী 
ধপ্মের সান্দাহ লক্ষণ অর্থাৎ এই চারিটীর সামগ্রস্য করিয়া! প্রতি ব্যক্তি তাহার কর্তৃব্য 
ফাবধারণ করিবে । প্রতি মানুষেরই নিজের পুতি কর্তব্য আছে । নিজের গ্রুতি 
ঘেকণ্তব্য নাই তাহা নে, এবং নিজের প্রতি কর্তব্য গ্ররতিপালন করিলেই ষে 
স্বার্থপরতা হয়, 'তাহাও নহে । “স্বয়মসিদ্ধঃ কথগন্যান সাধয়েহ ৮ ' নিজে সিদ্ধি- 
গাঁভ না করিরা পরকে সিক্ষিলাভ করাঁনে। যার না । নিজের সিদ্ধিলাভই নিজের 
গ্রুতি কর্তব্য । | 

কর্তব্যের সামগ্রস্য করা বড় সহজ নভে । কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকিলেই' 
ভগবান * আমাদিগকে কর্ধব্পথ দেখাঠয়া দেন। সংশয়-কা' তরভাবে 
ভগবানের নিকট স্উপস্থিহ হইলে, তিনি কখনও বিমুখ হন না। মানুষের 
ভন্ভীনের বৃদ্ধির সহিত তাহার কণ্ঠব্যের পরিধি বাড়িয়া ষায়। শিশুর কোন 
কর্তব্য নাই, আজ্জের কর্তব্পরিধি অতি ক্ষুদ্র । পশাঁদি স্বাভাবিক ভ্াঁন' ছার! 
পরিচালিত হয়। তাহাদের জ্ঞানের তাঁসবৃদ্ধি নাই । ' তাহাদের ইচ্ছাশক্তি 
'নাই। মানবশিশু বুবা হয়, অজ্ঞ ক্রমে জ্ঞানী হয়। জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত 
কর্তাব্যের পরিধির বুদ্ধি হয়। মানুষের পারিপার্থিক অবস্থানুসারে তন্তান, বয়ঃক্রম» 
আখিক অনস্থ), বুনি ইত্যাদি বছুবিধ উপকরণ তাহার কত্ব্য নির্ধারণ করে। 
কিন্তু যে প্হুহই ছোট হউক, যাহার যতই বাধা বিপ্ডির মধ্যে কাধ্য করিতে 
হউক, যাহার শক্তি ঘভই ক্ষত্র হউক, সে কিছু না কিছু, কিরিতেই পারে ॥। 
মানুষ পরের জন্য 'যাঁদ অল্প কিছুও করিতে পারে, তাহাতে, সেখ আনন্দপ্রাপ্ত 
হয় তাহা অন্য কিছুতেই পায় না। টি 

ত্রিশ বুসর ধরিয়া হিন্ূপত্রিকার সেবা করিয়া আসিতেছি। আত্ম-প্রশংসা 
'কর। এখানে উদ্দেশ্য নহে, সত্যই বলিতেছি হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদনে এই ত্রিশ 
বংসর বাব অনেক উদ্বেগ সহা করিতে হইয়াছে । হিন্দুপত্রিকা হইতে কপর্দকও 
গ্রহণ করি নাই ; ইহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে । বহু গ্রাহক 
পত্রিকা লইয়া শেষে মুল্য দেন না; কেহ কেহ এইরূপ ছুই তিন বশুসর মুল্য 
না দিয়া মুুল্যর তাগিদ চিঠি গেলে-_-পত্রিকা ফেরত দেন ও মুল্যও দেন না। 

বড়ই দুঃখের সহিত একগা শ্রকীশ করিক্চেছি, ভথচ এটি সত্য কগা'॥ 
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তার ভৃত্য সম্পাদকের পক্ষে *$ উহাতে অনেক আর্থিক তি স্বীকার 
করিতে হইয়াছে, কিন্ধু হিন্দু সমাজের সেবায় যে আনক্ষটুকু লাভ করিতেডি 
উহা এ আর্থিক ক্ষতি হইতে আনেক অধিক । তাই ভগবানের নামে 
ত্াহারই উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিশ বশসর হিন্দুপত্রিকার সেবা করিয়। 
তসিজেছি ; আর কতদিন পারিব জ্ঞানি না। নআনন্দলাভ করাও ভগবানের 
কপার উপর নিওর করে। হিন্দুশান্দ্ের ঢচ্চ। পতদিন হইতে করিতেছিলাম। 
কিন্ত হিন্দুশাশ্থ্ের ব্যাখ্যায় প্রবৃন্থ হইতে ভয় হইত। দুইটি বন্ধু তিশ বৎসর 
পুর্নেব সেই জয় ভাঙ্গিয়া দেন এবং তীহাঁদেরই উত্সাহে প্রথমে এই কার্মো প্রবুন্ু 
হই । এই দুই বন্ধুর নাম ৬শ্যমলাল দন্ত ও রায় বাহাছুর শীঘুক্ত দীননাথ সান্নাল। 
দেখিতে দেখিতে প্রিশটি বশুসর চলিয়। গিয়াছে । এই সেদিন হিন্দুপত্রিকার 
জন্ম হইল, ইহার মধ্যে ইহার বয়স তিশ বৎসর হইয়া গেল। আজ উক্ত বনু 
শ্টামলাল দত্ত মহাশয়ের কথ। মান পড়ে। ইনি অনেক পুর্বে নড়াইল স্কুলের, 
তশ্পরে বৈগ্নাথ স্কুলের, তত্পরে যশেহির জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। 
ইহার নিবাস নড়াইলের নিকট কাশিয়াড়া গ্রামে । ইনি বরসে আমা তাপেক্ষ। 
গ্রবীণ হুইলেও শামাকে একটু শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন । আর একজন মিত্রের 
কথাও বলিয়াছি ; ইনি এখমও জীবিত আছেন এবং কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন ; 
ইনি রায় বাহাদুর দীননাথ সাম্ঠাল পেন্সনপ্রাপ্ত সিভিলসার্ডভন | ত্রিশ বৎসর পুর্বে 
বলদেশে যে সমস্ত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহারা কেহই হিন্দুপঞ্রিকার 
উদ্দেশ্য সাধন করিত না। হিন্দুশীস্ত্র এতই বৃহ, এতই বিভিন্ন পথগাঁমী, 
ষে সাধারণের পক্ষে হিন্দুধান্মের মূলমন্ত্র বাছিয়া লওয়া সহজ নহে । হিন্দুধর্ম 
জিনিষটা! কি ইহার উত্তর বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের পক্ষেও দেণ্রাঁ কঠিন। আর 
সকালের পক্ষেই।। স্গতি স্মৃতি পুরাণাদির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রাখা সহজ ও নহে । 
বেদ উপনিযৎ, দর্শন, গৃহাসূত, আৌতসুত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্্ উহাদের ভাষ্য ঈীক] 
আদির মধ্য হইন্তে “হিন্দুধ্ের মূলমন্ত্রটি বাহির করিয়া লওয়া একরপ অসম্ভব 
. বলিলেও অত্যুক্তি না হইতে পারে । পুর্বেবাক্ত ছুই বন্ধুর সহিত ভনেক : ময় আমার 
শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং মাঝে মাঝে তীহার! হিন্দু সাধারণের শিক্ষার 
জন্ত হিন্দুধন্্রী বিষয়ক একখানি পত্তিকা প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিতেন 
প্রথমে স্বীয় অনুপযুক্ত স্মরণ করিয়া উহাতে অগ্রসর হইতে বিরত হইলেও, 
কম্ম্ানুবন্ধ প্রবল হইল এবং হিন্দুপত্রিকা আশ্রয় করিয়া বিগত ত্রিশ বসর যাবত 
আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা! কার্য চলিতেছে । বহু শান্রজ্ঞ ব্যক্তি আমার এই 


৮" ভিন্দু-পত্রিক। [৩১ শব বৈশাখ 


-স্ ২ স্পট পি, ৮ সপ্ত 
সস সপ একস 


০০০০৮ শী সপ পারাপার পি 


কার্ষো সভায় হ হয়ােন। | আজ আমি তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ধ ধ্যবাদ দিতেছি; 
সংস্কহ কোর মহামহোপাধ্যায় ৬মহেশচন্দ্র হ্যায়বত্ব মহামহোপাধ্যায় ৬চন্দ্রকান্ত 
তর্ক।লঙ্কার, ও মহামভোপাধায় ৬মধুসুদন স্মুতিরত্ব ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন-_. 
তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ । মহামহোপাধ্যায় যছুনাথ সার্ধবভৌম, মহামহো- 
পাধ্যায় রাভকুষ্। তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শিব্চন্দ্র সার্দঘভৌম, মহামহো- 
পাদ্যায় কুষণন[গ গ্ঞায়পণথশনন ইহাদিগের নিকট ও আমি যথেষ্ট খণী। ইহারাও 
সর্গপামে | মহামঙোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ এখনও জীবিত। সেদিন মহামহো- 
পাধায় কাঁলীগ্রস্ম আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ্বেন। মহামহো- 
পাধ্যায় * প্রুমথনাথ এখনও ভাবিত। এই সমস্ত মনীধিগণের শুভাশীর্পবাদ আমাকে 
হিন্দু সমাজের সেবায় জীবন পনিত্র করিতে উৎসাহিত করিয়া আমাকে ধন্য 
করিয়াছে । আজ বঙ্গভাষার সেই পগ্রথতযশা কালীপ্রসম্ন ঘোঁষ ফোথায় ? 
তাহার সেই দ্ীরগন্তার টিন! এবং ভদুপষোগী ভাষা বঙসাহিজ্যে আর দেখিতে 
পাই না। খপ্রপদের দিন কি চলিয়া গিয়াছে ? শুধু কি টগ্লা দিয়াই বাঙ্গালী 
তাহার মাভভাখার সেব' করিবে? কালীপ্রসম্নের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় 
ছিল না, কিন্তু কয়েক সংখা ভিন্টুপজিকা গরকাশিত হইলেই কালীপ্সম্ন যে 
প্র লোখন তাহার বৈদ্যুতিক ক্রিরা আমি আজও বিশ্বাত হইতে পারি নাই। 
এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বগুসর নিন্দা ও ৩*ংস র মধ্য দিয়। আমরা আমাদিগের কর্তব্য 
পালন করিতে চেষ্টা করয়াছি । কখনও কখনও যে, নিরুতসাহতা না হইয়া 
ভাহা নে, কিন্তু উহ! অধিকক্ষণ থাকে নাই; এই ত্রিশ বতসর তানেক ঝটিক! 
মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বহু আপদ বিপদের মধ্যেও হিন্দুপত্রিকাকে 
বুকের মধ্যে করিয়া বাখিয়াচি | 

মুতার পর কি হউবে জানি না, যদি এখনও আশ্বীসবাণী, পাই যে আমার 
'অভাবেও হিন্দুপত্রিক। হিন্দুশীন্ত্রের সেবায় ভীবিত থাফিবে ভাহা হইলে আনন্দ 
বোধ করি। আজ ত্রিশ বৎসর আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ ইংখের 
মধ্যেও হিন্দুপত্রিকার মেবাত্রত অক্ষর রাখিতে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। 
একদিন বড় আশী হদয়ে পোধণ করিয়াছিলাম যে চিন্তা-নিঝ রিণী-প্রণেত। 
জ্যে পুর কুমীরবিক্রম হিন্দুপত্রিকা-সম্পাদনের ভার লইতে পারিবে; কিন্তু 
মানুষ কন্ম্ফলের অধীন; সে ভাবে এক, হর আর এক। সে আশা -ফলবতী 
হইল না, বুদ্ধ পিতাকেই যুব! পুত্রের সেব। করিতে হইতেছে । ভগবানের ইচ্ছা 
পুর্ণ হউক । 


১স সংখ্যা) - বৈদিক সাহিত্যের ক।ল-নিকপণ। .. ৯ 
সী 


হিম্তুপক্িক্ষায় বিশেষত্ব--হিন্দুধর্মের যথার্থ মন্ত্র সাধারণকে বুঝীইষা দেওয়া, 
হিন্দ্ুশান্ে যে সার্বজনীন ভাব আছে উহাকে উজ্জ্বল. করা, উহার 
মধ্যে যে শ্যলে সন্কীর্তা আছে, তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ নিস্তেজ করা, হিন্দু 
লমাজকে সনাতন ভিত্তির উপরে স্থাপিত করা, হিচ্দুসমাজে হাঁটি মানুষ 
গড়ী। কখন কখনও মনে হয় ত্রিশ বসরের শরম পণ্ড হইয়াছে, কিন্ত পর- 
ক্গণেই ভগবান এ ভ্রম দেখাইয়া দেন। যদি এই ত্রিশ বৎসরের মধো হিন্দু 
সমাজের এক ব্যক্তিফেও হিন্দুপত্রিকা একটু উর্ধাগতি, একটু নিঃস্বার্থপরতা, 
একটু কোমলত্ব, একটু ভগবন্তত্তি, একটু পিতৃ-মাত ভক্তি, একটু স্বদেশ-তক্তি, 
একটু শাস্ত্রজ্ঞান, একটু ধর্্দানুরক্তি দিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে হিন্দু- 
পত্রিকার জন্য শ্রম, অর্থব্যয় নিরর্থক হয় নাই। আর যদি এই ত্রিশ বতমরের 
আম ভন্মে ঘৃত প্রক্ষেপের মত হুইয়। থাকে, তাহাতেও দুঃখ নাই, কারণ ফলে 
মানুষের অধিকার নাই, কন্মে মাত্র অধিকার আছে। কর্তব্যবোধে জিশ বৎসর 
কাধ্য করিয়া আসিতেছি, যে পর্য্যম্ত পানিব করিয়া যাইব ; যখন পানির 
না, ভগবানের চরণে হিন্দ্ুপত্রিকাকে রাখিয়া দিব; তিনি যাহা করেল । আলে 
সময় সময় মনে হয় এই সময় যদি কোন শিষ্য, কোন পুত্র বা ক: 
মিত্র, কোন শান্ত্রজ্ঞ, কোন শ্বদেশবতসল পাঠক বা পাঠিক। হিন্দ,ধর্ের ০, 
সাহায্য করিয়া এই বৃদ্ধের শ্ঙ্ষের শুরুভারের একটু লাঘব করিয়া দিতে 
তাহা হইলে যেন ভাল হইত। আবার তগবানের দিকে তাকাইলে সাড়। 
পাই_ভয় কি? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে । তাই এই নববর্ষে পুনর্ববার হিন্দ,পত্রিকা 
পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত । 


বৈদ্দক সাহিভোর কাল-নিরপণ । 
ূ | লেখক-শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই। 


(পুববামুহবি) 
কেবল সাহিত্যিকগণ নয়, জ্যোতির্বিবদগণও এঁ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন । 
প্রাচীন জ্যোতিধ গ্রস্থে উত্তরাযণ বিন্দ, হইতে বৎসরের প্রারস্ত ধরা হইত এবং 
২ 


হিন্দু-পর্রিকা। [৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


উন্তরায়ণের প্রথম মাসই বশসরের প্রথম মাস রূপে গণ্য হইডু। মার্স: 
শীর্ধী পুণিমাই যদি বতসরের প্রথম রাত্রি হয় তবে এই কথা শুনিয়া একজন. 
প্রাচীন জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিত মনে করিতেন যে মার্গশীধী পুণিমা হইতেই উত্ত- 
রায়ণ আরম্ভ হইত। এই ধারণানুসারে মনে করিতে হইবে যে এ পুরিমার চর 
মৃগশিরা নক্ষত্র সমীপবর্তী ছিল। সূর্ধ্য যখন উত্তরায়ণ বিন্দখ্তে অধিষ্ঠিত 
তখন পুণিমার চন্দ্র দক্ষিণায়ন বিন্দ,তে অবস্থিত থাকিবে এবং উপর্ষনক্ত কারণে 
দক্ষিণায়ন বিন্দ, ও মৃগশিরা নক্ষত্র একর অবস্থিত ছিল মনে করিতে হইবে। 
বাসন্ত বিুববিন্দ, দক্ষিণায়ন বিন্দর ৯০ জিবি পশ্চাছে অবশ্থিত, সুতরাং যদি 
মুগশিরা দক্ষিণায়ন বিন্দ,র সাহত একত্র অবস্থিত হয়, বাসন্ত বিযুববিম্দ, মৃগ- 
শিরারও ৯০ ডিগ্রি পশ্চাতে অবস্থিত হইনে। যদি গার্গশীর্ধের পুণিমার রাজি. 
উত্তরায়ণ বিন্দ,তে চন্দ্রের অবস্থান হেতু সাঘটিত হইয়া বসরের প্রথম রাত্রি 
রূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ম্যায়তঃ গণিত মতে উপরধতক্ত শিদ্ধান্তে উপ- 
হত হতে হয় । ইহার ফলকি?  ইস্তার ফল একটা অফস্তব সিদ্ধান্ত এবং 
গ্রাচীন জ্যেতির্ব্দগণ তাহ] সম্যগ রূপে হদ্য়ঙগম করিতে না পারিয়া ইহার অমথ- 
নের জন্য 'একটী ব্যাখ্যা বা যুক্তি উদ্ভাবিত করিয়াছেন । সূর্ধ্য সিদ্ধান্ত মতে 
রেবতী হইতে গণনায় মৃগশিরার স্ফূট ৬৩ ডিগ্রী। যদি. বাসম্ত বিযুববিম্দ, মৃগ- 
শিরার ৯০ ডিগ্রী পশ্চাতে থাকে ভাহ। হইলে ইহা রেবতী নক্ষত্রের ৯০ - ৬৩জ্দ 
২৭* ডিগ্রী পশ্চাতে থাকিবে । পরম্থ বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ হাছে যে কৃন্তিকাই 
আগ্নক্ষত্র এবং উত্তরায়ণ ততকালে মাঘ শাসে সংঘটিত হইত। ইহ হইতে 
বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাসন্ত বিষুববিন্দ, রেবভী নক্ষত্রের ২৬৪ 
অর্থাৎ গ্রায় ২৭" অগ্জে অবস্থিত ছিল। ভারহীষ জ্যেতিনিবিদের মহা সমহ্যার 
বিষয় । বেদের উল্ভতি অগ্রীন্য করা যায় না। গীতার বচনও মানিয়া লওয়। 
আবশ্যক, কিন্তু এ দুইটী বিসম্দাদী মতের সমন্থয় কি প্রকারে করা যায়? 
রেবতী নক্ষত্রের আগ্রে ও পশ্চাতে বিষুববিন্দ, ২৭ ডিগ্রী পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত 
পরিলন্দিত হয় এই সিদ্ধান্ত ন্থির করিয়া তিনি সমব্যার সমাধান করিবেন 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আধুনিক জ্যোতির্ব্ব্দগণ এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাতক 
বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্ত হিন্দ, জোতিষ গ্রন্থে এই বিষয়টা স্থান কেন 
পাইয়াছিল কেহ তাহার কোন কারণ নির্দেশ করেন নাই। কোন মত জম।- 
সবক হইতে পারে, কিন্তু ভ্রমপুর্ণ মত কোনও কারণ ব্যতীত প্রচলিত হইতে 
পারে না। : যখন সূর্য্য রেবতী নক্ষত্রের ২৬-৪* সম্মুখে অবস্থিত কৃত্তিক। 


১ম সংখ্যা] বৈদিক সাহিত্যের কাল-নিরূপণ । ১১ 


নক্ষত্রে প্রবেশ করিতেন তখন অতি প্রাচীনকালে হিন্দ,বর্ষ প্রবেশ তত, এই 
হেতু প্রোফেসর বেণ্টলি ন্ুমান করেন যে “বিষুববিন্দ, সথশর” মতের উৎপত্তির 
উহাই কারণ। প্রোফেসর হুইটনি € ১1106) )ও এ মতের সমর্থন করিয়াছেন। 
কিন্তু এই কারণ আমার নিকট পর্ধ্যাপ্ত মনে হয় না, কেনন| যদি হিন্দ, জ্যোতি- 
বিবদগণ বিষুববিদ্দ,র উপর্ষ,ক্ত সঞ্চার সম্বন্ধে হ্বদৃড় প্রমাণ না পাইতেন 
এবং যদি ত্র ঘটনা অনন্ত-প্রমাণ-সাপেক্ষ, এক্ধপ সন্দেহ করিবার কোন 
ভিন্তি থাকিত তাহ] হইলে তীহারা এ মত অবলম্বন করিতেন না? আমি 
যতদুর অবগত আছি, তাহাতে আধুনিক পঞ্জিতগণ অন্য বোন কারণ স্থির 
করিতে পারেন নাই । এবং যদি উপযুর্তস্ত ব্যাখ্যা সর্ববাংশে প্রয়োগ-যোগ্য 
হয় তবে উহাকেই প্ররুত ব্যাখ্যা মনে না করিবার কোন কারণ নাই। এ 
গ্রশ্ন উঠিতে পারে যে জ্যোতির্বিদিগণ কর্তৃক মাঘ এবং মার্গশীর্ব দুইই পর্যায় 
ক্রমে বৎসরের প্রথম মাস রূপে কল্লিত হইত এবং তড্জম্যাই বিযুববিন্নর সঞ্চার 
মতের প্রবর্তন হয় এই ধারণার ভিন্তিকি? 

এই স্থলে এই প্রশ্মের মীমাংসা করা সম্ভব নয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। 
আমার আলোচা বিষয় সম্বন্ধে এইটুকু প্রমাণ করা আবশ্যক যে যদি মার্গশীম 
পুণিমা কখনও বশুসরের প্রথম রাত্রি হইত এইরূপ ধারণা করা হয় তবে 
আমরা তাসস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হইব এবং বিষুববিম্দ,র সঞ্চার সম্বন্ধে গ্রকুত 
ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন তাহাতে কিছু ক্ষতিবুদ্ধি হইবে না। আমি এখানে 
বলিতে ইচ্ছা করি যে যখন অমরসিংহ ১-৪-১৩ শ্লোকে লিখিয়ছচেন ছুই মাসে 
এক খন্ড হয় এবং মাঘ মাস হইতে খু গণনা আরম্ভ হয় এবং পরের শ্লোকে 
লিখিয়াছেন মে, মা্সশীর্ষ মাস হইতে বগসরের মাস গণনা আরম্ত হয় তখন যদি 
মনে করা যাঁয় যে কোন হিদ্দ, জ্যোতির্দিবদ্‌ বগুসর প্রবর্তন সম্বন্্ীয় দুইটী মতের 
সমন্বয় করিবার জন্য উপর্যক্ত উক্তিদ্বয়কে একত্র সংস্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাহ হইলে ইহাতে আশ্যর্যযজনক 
কিছুই নাই। পরস্তণ্যর্দি হিন্দ, জ্যোতির্বিরিদগণ এরূপ না করিতেন তাহা হইলে 
বিক্ময়জনক হইত সন্দেহ .নাই। | 

কিন্তু বিধুব বিন্দুর সঞ্চারের কথা ছাড়িয়া দিলেও যদ্দি মনে করা যায় যে 
মাগশীর্য পুর্ণিম। হইতে বতসর আরম্ত হইত অর্থ উন্তরায়ণ সংঘটিত হইভ, 
তাহা, হইলেও আমর] অসম্ভব “সিদ্ধান্তে উপনীত: হইব। সাধারণভাবে বিচার 
কন্দিল5 এই মত অসম্ভব প্রতিপন্ন হইবে। দেশীয়.পণ্ডিত ও জ্যোতিররবিদগণ এই 


১ই হিন্দু-পশ্রিক! । ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


তাসম্তব সিদ্ধান্ত মুভব করিতে না পারিয়৷ শান্্ীয় গ্রস্থেও পরস্পর 'বিসংবাদী 
মতদ্বয়ের সমন্থয় সাঁধন্‌ জম্য সঞ্চার মতের উল্তাবন! করিয়াছেন । আমরা অবগত 
আহ্থি যে বর্তমান আবণ্ডের প্রারান্তে কিম্বা ৬০০ বগুসর পরে ভিন্ন বিষুব বিন্দ, 
রেবতী নক্ষত্রের ২৭" ডিগ্রি পশ্চাতে অবশ্রিত হইতে পারে না। এবং এইজ্প 
সিন্ধান্তমুলক মত অগ্রাহা করিতে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না| হয়ত কেহ 
বলিতে পারেন যে মা্গশীর্বের পুর্ণিমার বাত্রিকে অন্ত কোন বিশিষ্টভাবে বশুসরের 
প্রথম রাত্রি বল হইয়াছে। % 

ইহা অবশ্যুই সম্তব, কিন্তু কোন দেশীয় পণ্ডিত কখনও ইহা কল্পনা করি- 
য়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? কোন প্রমাণ আছে আমার মনে হয় না। প্রাচীন 
ছিন্দ,সাহিত্যে বসরের দুইটা প্রারস্ত কল্লিত হইত। পুর্বে দেখান হইয়াছে যে 
াগীর্ে পুর্নিমা হইতে উন্তরায়ণ আরন্ত হইতে পারে না। এ একারে দেখান 
যাইতে পারে যে বাসন্তী বিষুব বিন্দ,তে এ দিনে সূর্যের অবস্থিতি হইতে পারে না। 
কেনন| যদি সূর্যোর এই অবস্থিতি হেতু এ পুণিম! হইনে বসর গণনা আর্ত 
করা হয় তাহা হইলে অভিজিৎ নক্ষত্রের অবস্থান এঁ বাসন্তী বিষুব বিন্দ,তেই নির্দেশ 
£রিতে হয়। এইরূপ ঘটন। ত্রীষ্টাব্দের ২০,০** বতুসর পুর্বে সং ঘটিত হওয়া 
শব ভাগবত পুরাণের গ্রন্থকার গীতার ১১--১৬-২৭ গশ্লোকের ব্যাখ্যায় 
মাসের মধ্যে “আমি মাশীর্ষ, নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিত” এই শাব ব্যক্ত করিয়। 
উল্তমতের সমর্থন করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শান্স্ী গঙবোল এই উত্তিকে গ্রকৃত- 
প্রস্তাবে প্রাচীন ঘটনামুলক কিন্বদন্তী মনে করিয়াছেন । ইহা হইতে প্রাচীন গ্রন্থে 
মূলের অনুসন্ধান না করিয়া আধুনিক গ্রন্থ্বের কিহ্বদন্তীর উপর আস্থা! স্থাপন 
করিলে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয় তাহা বুঝিতে পার যাইতেছে। 


স্কৃত সাহিতোর নবাড্যুদয় সময়ের পণ্ডিতগণ শব্দের প্রকৃতিমূলক যে সকল 
মতের অবতারণ। করিয়াছেন তাহ। পরিহার করিয়া সুঙ্গমতব্ের অনুসন্ধান কর! 
যাউক। এই সকল মত হইতে বিষুব বিন্দ,র সঞ্চার প্রভৃতির উত্তব হইয়া, 
এবং উহাই অগ্রহায়ণ সম্বন্ধীয় ধারণা বা সংক্কষার প্রচলনের অন্তরায় হইয়!- 
ছিল। হয়ত কালক্রমে চৈত্র এবং চৈত্রিকার সম্বন্ধ হইতে অগ্রহায়ণিকা শঙ্ধ 
অগ্রহায়ণ শব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল এবং উহাই. উপরুর্ণক্ত ভিয্ ভিঙ্গ মত 
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১ম সংখ্যা]. রঞ্ধচর্ধ্য ৷ কু 





শপ পপ এ ০, 


 তদ্দেশী়, লোকে এ প্রথার একটা 1 ভিত্তি অনুঃ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়া 
অগ্রহায়ণিক। শব্দের প্রকৃতিগত অর্থের সহিত এ মতের সংশ্ব বা সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়াছিল । আমার ইহা মনে হয় যে নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাটীন মত তয়ামধেষ় 
মাসের সহিত ক্রমশঃ সংস্ষ্ট হইয়াছিল, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে যেমন কৃত্তিকা 
হইতে কার্ডিকমাসের নামকরণ হইরাছিল। 7:97 1110)69 মাসের মধো 
ইহাকে প্রথমস্থান এদান করিয়াছেন । ৯ 


হস্মচর্য্য। 
লেখক-__স্থামী সচ্চিদানন্দ। 


ব্রর্গে চরতি ইতি ব্রহ্মটারী-ধিনি ব্রগ্জো চরণ করেন, তিনিই ব্রঙ্গচারী, 
এই হইল, ত্রঙ্মচারী শব্দের ধাত্রর৫থ। যোগরূঢ ভাবে ব্রক্ষচারী শব্দের আর 
একটী অর্থ হইয়াছে । জীবনের গ্রথম আশ্রমকে অক্ষচর্যয আশ্রম বলে। 
নানাবিধ নিয়মের অধীন থাকিয়া, গুরুগহে শাস্ত্াদি-অধ্যয়নকারী ব্যক্তিকে 
সাধারণতঃ ত্রঙ্মচারী সংজ্ঞা দেওয়! হইয়। থাকে ! হ্বুতরাং অঙ্গচর্য্য আশাম 
বলিলে সাধারণতঃ ছাত্রজীবন ০৫ 50006101106 বুঝায় । ক্র্গাচর্য্য আঙামের 
পরে গুহস্থ-আশ্রম। নিজের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া যখন 
অধ্যয়ন শেষ হয়, তখন ত্রহ্ষচারী শাতক. (0687০ ০7 উপাধি) অধিকার 
করিয়া! গুরুর অনুমতিক্রমে গুহস্থ,আশ্রমে প্রবেশ করিতেন । পুর্বিকালে আমাদের 
দেশে যে বিশ্ববিস্ভালয় ছিল, তাহার নাম ছিল "অরণ্য ।” এ সমস্ত “অরণ্য, 
বলিতে জঙ্গলাকীর্ণ স্থান বুঝিতে হইবে না, এই মস্ত “অরণ্য” নগরের মধ্যে খাকিত 
না*.জগর হইতে দুরে বা! নগরের উপকণ্টে অবস্থিত ছিল। 

0, (09/7111£6 প্রসভৃতি বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয় যেরূপ নগরের 
কোলাহল হইতে দুরে অবস্থিত, ইহারাও তদ্রপ ছিল। যে সমস্ত বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
দশসহম্্র জ্রক্মচারী থাকিত, তাহাদের সর্ধবপ্রধান অধ্যক্ষকে “কুলপতি” ০7 
01521106119 আখ্যা দেওয়া, হইত। শৌনক এইরূপ নৈমিষারণ্যের “কুলপতি” 
ছিলেন । 0 
স্কট ৬1১/0355 542 55191)810065 02171 


১৪ হিন্দু-পঞ্জিকা । [ ৩১শ বর্ষ) বৈশাখ 


শকুন্ুলার পিতা মহধি কণুও এইরূপ একজন “কুলপতি” ছিলেন” এই 
সমস্ত অরণ্য বা আশ্রম দেশের ধনী ও রাজাদিগের দান দ্বারা, স্থাপিত ও 
রক্ষিত হইত । : 
বৌদ্ধপুগেও এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উহাদের নাম ছিলবিহার” ৷ তক্ষশীলা, 
নালন্দ গভৃতি স্থানে এইরূপ বিহার” ছিল, এবং উহাতে ভারতেতর দেশের' 
শিক্ষার্থীরা আসিয়। জ্ঞানীঞ্জন করিতেন। হরিদ্বারে গুরুকুল "“খধিকুল,” 
বোলপুরে রবীন্দুনাথের “বিশ্বভারতী” অনেকটা এই প্রাচীন আদর্শের অনুকরণে 
শ্টপিত হইয়াছে । ত্রঙ্মঢারীরা পাঠ সম!পনান্তডে গৃহস্থ-আশমে প্রবেশ করিবার 
পুর্সেন, গুরুর নিকট কিরূপ উপদেশ পাইতেন, তাহার পরিচয় তৈক্তিরীয়োপ- 
নিষদে একাদশ অনুবাকে পাওয়া ষায়। পাঠকের অবগতির জন্য ব্রহ্মচারীর 
প্রতি গুরুর অমুশাসন নিনে দেওয়া হইল. । 
বেদমনূগ্যাচার্যোইস্তেবাসিনমনুশান্তি | জতাং বদ । ধর্ধা্চর | স্বাধ্যায়াম্‌ মা 
প্রমদঃ | আচার্ধ্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজ্জাতন্থং মা বাবচ্ছেুসীঃ। সত্যান্স 
প্রমদিতব্যম্। ধন্মান্স গ্রমদিতবাম্‌। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্‌। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্‌। 
স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্ঞাং ন প্রমদিতব্যম্‌। ১ 
দেব-পিতৃকাধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্‌। মাতাদেবো ভব | পিতৃদেবো ভব | অহা 
চাষ্যো দেবো ভব। অতিথিদেবো! ভব। যাহ্যনবগ্যাশি কশ্মাণি ঠাঁনি সেবিতব্যানি | 
নো ইতরানি। যান্যস্মীকং স্চরিতানি, তানি কয়োপাস্তানি নো ইতরাণি ॥ ২. 
যে কে চাম্মঙ্ছেয়াংসো ক্রাঙ্গণাঃ। তেষাং হয়াসনেন প্রশ্রসিতব্যম্‌। আয়! 
দেয়ম। অশ্রন্ধয়ীহদেয়ম। আয়। দেয়ম। ক্রিয়ী দেয়ম। ভিয়। দেয়ম্‌। সংবিদা 
দেয়ম। * ্‌ 
অথ যদ্দি চে কণ্ম-বিচিকিতস বা বুত্ত-বিচিকিৎস! ঝা হ্যা । যে তত্র ব্রাঙ্গণ।ঃ 
সম্মশিনঃ। যুক্তী অযুক্তাঃ অলুক্ষা ধর্মকামাঃ সুাঃ। যথা তত্র বন্তেরন্‌ তথাতত্র 
বর্তেখাঃ ॥৩ ] মিরা 
অথাত্যাখ্যাতেমু যে তত্র ব্রাঙ্গণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুষ্ষাধর্থাঃ 
কামাঃ স্মুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন। তথা বেত বার্ধেথাত। এষ আদেশঃ । এষ 
উপদেশঃ ৷ এষা বেদোপনিষত। এতদমুশাসনন্‌। এবমুপাঁসিতব্যম্‌।. এবমুচৈত- ৃ 
€ুপাহ্যম্‌ ॥ ৪ 


স্বাধ্যায় গুবচনাত্যাং ন প্রমদিতব্যম তানি ত্বয়োপান্তানি বিচিকিৎসা বা 
স্যাত্ডেযু বর্ডেরন সপ্ডচ ॥ | 


ইত্যেকাদশোহমুবাকঃ ॥-১১ 


১ম সংখ্যা ] শ্রীর্য। ১৫ 


বেদ অুধ্যয়ম করাইয়া আঁচার্ধা শরান্তেবাসী শিষ্োকে উপদেশ দিক্কোছেন। 


সত্যকথা বলিবে, ধন্মের আচরণ করিবে [ ধর্মনুষ্ঠান করিবে, এটী সামান্ব 
উপদেশ, সত্যকথা বলিবে, এটা একটী বিশেষ উপদেশ । ধণ্মাচরণের মধ্যে মন্য 
বচন অন্তভুক্তি হইলেও উহার কথ! বিশেষ করিয়া হইতেনে 1 ] শাধায় হইতে 
বিরত হইও না (স্বাধ্যায়-স্বীর জীয় শাখান্তরগত বেদাদি শান" আচাষে।র 
অভীষ্ট ধন আহরণ করিয়া, সেই ধনের দ্বারা -ভাহার সম্মোষ উৎপন্ন করিবে। 
ডগ্পরে দার-গরিএ্রহ, কতিয়া সন্থান-উত্পাদনের চেষ্টা করিবে -কদাচ সন্তান 
উত্পাদনের ব্যতিক্রম করিও ন?, সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ধণ্মপথ হইতে 
জম্ট. হইও না, মঙ্গলকায়্য হইতে বিরত হইও না, এশধ্য ও সম্পন্তি সাধন 
ব্যাপার হইতে বিরত হইও না। ৃ্‌ 

্বাধ্যায় ও প্রধচন অর্থাৎ শান্দাধায়ন শু অধ্যাপনা হইতে কখন নিরত হইও না, 
দেনডা ও পিতকার্ন্য অর্থাৎ দেবাচ্চনা ও তর্পণ শাদ্ধাদি কার্ম্য হইতে বিরত 
হইও না। মাভাকে দেবতাজজ্ঞানে সেবা করিবে (মাতা দেবভা যস্য সঃ মাতীদেবঃ) 
পিতাকে দেবডা জ্ঞানে তাহার সেবা! করিবে । আচাধাক্ষে দেবত1 জ্ঞানে 
সেনা বরা. । যাহা সুন্দর, অনিন্দিত ও শিষ্টাচার-লক্ষণযুক্ত এইরূপ বন্দ 
আচরণ করিবে । কোন নিন্দিত কণ্ করিবে না। আমাদিগের €(আচার্ধার) 
যে লুচরিত অর্থাৎ ধশ্মানমোদিত কারা, তাহাই করিবে। বিপরীত কার্য 
অর্থাৎ আমার কোন গর্ভিত কার্য, তাহার অন্তকরণ করিবে না। 

যে সমস্ত ত্রাঙ্মণ আমাদের হইতে শ্রেষ্ঠ, উাহাদের সহিত একাসনে উপ- 
বেশন কিয় পিঃশ্বাস গ্রীন ফেলিবে না, অর্থাৎ দূর হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে | 
যখনই দান করিবে, াদ্ধার সঙ্িত দান করিবে, আশ্রদ্ধার সভিত কখনশ্ড দাল 
করিবে না। সঙ্গতি অনুযায়ী দান করিবে । হিয়ী ছা লক্ষ্গাঁর সহ্ি্ঠ দান করিনে, 
[ যখন দান করিবে, তখন দন উপযুক্ত হয় নাই, আরও বেশী দান করা উচিত 
ছিল এইরূপ জ্ঞানে লজ্জার সহিত দান করিবে । অধিক দান করিতে না পারিয়া 
লজ্জাবোধ করিতেছ . এইভাবে দান করিবে] ভয়ের সঙ্গে দান করিবে 
( অর্থাৎ দান কর! যে কর্তব্য, সেই দান উপযুক্ত না হইলে, তাহ। হইতে আমার যে 
কর্তব্যের অননুষ্ঠান হইল, এবং তাহ হইতে যে অমঙ্গলের উত্পন্তি হইবে, তাহা 
হইতে মনে যে আশঙ্কার উদয় হয়, . এখানে সেই আশঙ্কার কথা বলা হইয়াছে ) 
মিত্রাদি কার্যে দান করিবে। কর্দক্ষেত্রে এইরূপ কাধ্য করিতে করিতে যদি 
তোমার কণ্মী বিষয়ে ৰা সদাচার বিষন্মে ক্লোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহ! 


১৬ ছিন্দু-পত্রিকা । [ ৬১শ বর্ষ, বৈশাখ 


হইলে যে সমস্ট ত্রাঙ্গণ বিচারক্ষম এবং ধীহারা শ্াতি স্মৃতি বিডিত' কার্ধে 
ও সদাচারে স্বীয় স্বীয় বুছিগ্রাণোদিত হইয়া অভিযুক্ত আছেন, কিম্বা গাপয়ের 
দ্বারায় উপদিষ্ট হইয়! এরূপ অভিযুক্ত আছেন, এবং ধীহারা অলুক্ষা অর্থাৎ 
অক্রুরমতি 'গবং ধঙ্মাই ধীহাদের একমাত্র ফাম্যবন্ত্, তাহারা যে স্থলে যেরূপ 
আচরণ করেন, তুমিও সেইস্থালে সেইক্প কব্িবা। বদি কোন ব্যক্তি তোমার 
কোন করা বা আচারে দৌষযুক্ত বলিয়া সঙ্দিহান হন, তাহা হইলে তুমি সে 
সময়েঞ্ড এ সদাঢার কার্যে রত গাকিয়া এরূপ বিচারক্ষম, সশুকর্্পী ও সাধু ব্যব- 
হারে নিষুক্র ব্রাঙ্মণেরা যেরূপস্থলে যেরূপ ব্যবহার করেন, তুমিও সেইবপ 
ব্যবহার করব । এই হইল, তোমার প্রতি আদেশ, এবং এই হইল তোমার 
প্রতি উপদেশ অর্থাৎ তুমিও তোমার পুর ও শিষ্যদিগকে এইফপ আচরণ 
করিতে উপদেশ দিবা । এই বেদোপনিষথ অর্থাৎ বেদরহচ্যা, ঈশ্বরামুশাসন, 
এই অনুশাসন অর্থাৎ বিধিসঙ্গত উপদেশ, এইজপে ভোমার কাধ্য করিয়া যাইতে 
হইবে। এই তোমার উপাস্য । শ্বাধ্যায় গ্রষচন হইতৈ কখনও জ্রষ্ট হইবে লা, 
উহাই তোমার উপাস্য. সন্দেহ উপস্থিত হইলেও, তাহাতেই নিযুক্ত থাকিবে। 
এই বাক্য প্রতিবার পাঠ করিবার সময় সাতবার পাঠ করিতে হইবে । ' 

শধ্যয়ন ও অধ্যাপনার স্থান গ্রাটীনেরা যে কত উচ্চে রাখিয়াছিলেন, ভাহার 
পরিচয় ঠৈন্তিরীয়োপনিষদেতর নবম অনুবাঁকে পাওয়া যায়|. 

খপ দ্াধ্যায় প্ররচনেচ। সভ্য ক্গাধাঁয় গ্রবচনেচ | তপশ্চ লাধ্যায় প্রবচ- 
লেচ। দময়শ্চ ধায় প্রবচনেচ । শময়শ্চ শ্বাধ্যায় গুবচনেচ। অগ্নয়শ্চ ল্বাধ্যায 
প্রবচনেচ | অগ্রিহোর্। ম্বাধ্যায় প্রধচনেচ। অতিণয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনেচ | 
মান্ুষ্জ ন্বাধ্যায় প্রবচনে চ। পজা চস্বাধায় প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ ্যাধ্যায় 
গুবচনে চ। প্রন্তীতিশ্চ ন্বাধ্যায় প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাখীতরঃ। তপ- 
ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিঞ্টিঃ। ্রাধ্যায় প্রবচনে এবেতি নাকে! মৌদগুলাঃ তন 
তিপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১ ॥ শ্রজাচ স্বাধ্যা় প্রবচনে চ ষট্চ ॥ ইতিনবমোহনুবাকঃ ॥ এ” 

( এই বিশ্বের অপরিবর্তনীয় শ্বাশ্বত নিয়মকে এত” বলে) খতের অনুষ্ঠান 
করিবে, কিন্ত ইহার সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচনেরও অনুষ্ঠান করিবে। সত্যের 
অনুষ্ঠান করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠানও করিবে। 
তপস্ঠার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্্মার্থ শারীরিক কৃচ্ছ সাধনাদি সম্পাদন করিবে ও 
ততুসঙ্গে স্থাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। বহিরিক্দরিয়ের সংযম অনুষ্ঠান 
করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ম্থাধ্যায় ও শ্রীবচনের অনুষ্ঠান করিবে। অন্রিশ্র্রিয়ের 
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ংযম সাধন করিবে ও সনে সঙ্গে  স্থাধ্যায় ও প্রধচনের অনুষ্ঠান করিব । 
বথারীতি অগ্নি সংস্থাপন করিবে, ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান 
করিবে । অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় প্রবচনের অনুষ্ঠান 
করিবে। অতিথি পুজাদি সকার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ম্বাধ্যায় 
গ্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে । লৌকিক ব্যবহার হৃসম্পন্ন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে 
শ্বাধ্যায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে। প্রজা অর্থাৎ সম্ভান উৎপাদনে যত্ুবান 
থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় গুবচনের অনুষ্ঠান করিব। উপযুক্তকালে 
ভার্ধযা-সল্লিধাবে গমন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচানের অনুষ্ঠান 
করিবে । পৌত্রাদির উৎপত্তি বিষয়ে পুত্রকে নিয়োজিত করিবে ও মঙ্গে সঙ্গে 
স্বাধায় ও প্রবচনের অনুষ্ঠান করিবে । সত্যবাক রাণীর আচার্য সত্যানুষ্ঠ।নের 
উপদেষ্টা আর তপোনিত্য পৌরুশিষ্টি মাচাধ্য তপস্ার অনুষ্ঠানের উপদেশ 
দিয়াছেন আর মৌদগল্য গোত্রীয় নাক নামক আচাধ্য স্বাধ্যায় ও প্রবচন, 
আধ্যয়ন অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন উহাই তপশ্ঠা, উহাই 
তপস্থ।। ইহ! ছয়বার পাঠ করিতে হইবে। 

বীর্য-নসংরকফণই ব্রক্ষচারীর প্রধান লক্ষণ । কেবল উপযুক্তকালে ধাহারা 
স্ত্রীর সন্নিধানে গমন করেন, তাহাদের গুহস্থাশ্রমেও ব্রক্ষচধ্য রক্ষিত হয়। যীহার! 
পাঠ-সমাপনাস্তে গুরুগুহ পরিত্যাগ করিয়। ত্রক্ষে চিত্ত সমর্পণ কয়েন, ভাহাদিগকে 
নৈষ্টিক ত্রপ্গাচারী বলে (110-075 ০51৩১7155 )। 

| ্রঙ্মচারীর কর্তব্য । 

ব্রঙ্মচারি-জীবনের কর্তব্য শ্রীমস্তাগবতে অতি ছুন্দররূপে সংক্ষেপে বর্ণিত 
আছে। তাহা! নিঙ্গে দেওয়া! গেল। “ব্রহ্ষচারী গুরুকুলে বসন্‌ দাস্তে! গুরোষ্িতম্‌। 
আচরন্‌ দাঁসবন্গীচো৷ গুরো। স্থদৃঢ-সৌহৃদঃ ॥ সায়ং প্রাতফুপাসীত গুরবগ্যর্ক- 
হ্রোবমান। সান্ধোে উভে চ যতবান্‌ জপম্‌ ব্রহ্মাসনাতনম্। ছন্দাংহ্যাধীয়ত 
গুরোরাভুতশ্চে স্মন্ত্রিতঃ। উপক্রমেহবসানে চ চরণ শিরসা নমেত ॥ মেখলা 
জিনবাসাংসি জটাদগুকমগ্ুল্লন। বিধূয়াদুপবীতর্চ দর্ভপাণির্যঘোদিতম্‌ ॥ সায়ং 
প্রাতশ্চরেকৈক্ষ্যং গুরবে তঙ্গিবেদয়ে। ভুগ্ীত যন্তযমুজ্ঞাতে। নোচেছুপবসে কচিত ॥ 
হৃশীলো! মিতড়ুগদক্ষঃ শ্রদ্দধানে। জিতেন্দ্িয়ঃ | যাবদর্থং ব্যবহরেত স্ত্রীযু ্্রীনির্ডিি- 
তেষুচ ॥ বর্জজয়েত প্রমদাগাথামগৃহস্ছে। বৃহদ্বতঃ | ইউন্ড্রিয়াণি এমাথিনি হরম্তপি 
যতেশ্থনঃ ॥ কেশপ্রসাধনোশ্ব্দন্পনাভ্াপ্রনাদিকম্‌। গুরুতস্্রীভিযুবতিভিঃ কার- 
য়ে্গাধ্মলে। ঘুবা ॥ নগ্বগি প্রমদানাম ত্বৃতকৃত্তস্গঃ পৃমান্‌। হ্ুতামপি রহো। জহ্াদন্যদ! 

খ্ঠী 


৪ হিন্-পরিকা। | ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


যাবদথরুং ॥ কষ্টয়িত্বা বন! যাবদাতাসমিদমীশ্বরঃ | দ্বৈতং তাবন্ন বির্মেৎ মো 
হাস্য বপব্যয়ত |” 

লঙগাচারী সংযতেন্দিয় হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ, শুরুতে ন্ুুদুট সৌহার্দদ 
স্বপনপুর্নক নীচ দাসের ন্যায় শুরুর হিত্তানুষ্ঠান করিবে। গুরু, অগ্নি, সূর্য্য 
ও দেবতাঁদিগের উপাসনা করিবে, এবং গায়ত্রী-জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে, 
এবং সায়ংপ্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়! থাকিবে । গুরু যখন আহ্বান 
করিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে স্থির করিয়া হার নিকট বেদাধ্যয়ন 
করিবে। অধ্যয়নের আরম্তে ও অবসানে মস্তকদারা স্পর্শ-পুর্বক গুরু-চরণে 
প্রণাম করিতে হইবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমগুলু ও উপবীত 
ধারণ করিবে এবং কুশহস্ত হইয়া থাকিবে । সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা 
করিয়া ভিক্ষালন বস্থ গুরুকে নিবেদন করিবে ; পরে গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে, 
আপনি ভোজন করিবে; নচেও উপবাস করিয়া দিনপাত করা উচিত ব্রহ্মচারী 
সুশীল, মিতভোজী, কীঁ্যদক্ষ, শদ্ধাশীল হইবে, এবং জিতেক্দিয় হইয়। স্ত্রীগণের 
এবং জ্রী-জিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার প্রায়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ 
ব্যতীত ত্রঙ্গচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্থী' পরিত্যাগ করিবে ; কেননা প্রবল 
ইন্দ্রিয় সকল যতিরও মন হরণ করে। যুব! শিষ্য, যুবতী গুরুপত্রী দ্বারা আপনার 
কেশ প্রসাধন, গাত্রমর্দন, সপন ও অভ্যঞ্জনাদিকার্ধা করাইবে না; কারণ প্রমদা 
অশ্নিতুল্য, পুরুষ ঘ্বৃতকুন্ত সদৃশ । নির্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ । 
অন্য সময়ে ( কেশ-এ্রসাধনাদি-ব্যতিরিক্ত-সময়ে ) গয়োজনমত তদীয় কার্ধ্য 
করিবে। যতদিন ন1 আত্মসাক্ষা্কার দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা 
করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, তদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে । ভেদজভ্কান হইতেই 
বিপর্ম্যয় ; ভোক্তা ও ভোগা, এই ভেদঙ্ঞান থাকিতে স্্ীসঙ্গ পরিহার কর্তব্য । 


ধধি ভরবাজের ব্রহ্গচধ্য | 
নম্র হিন্দুশাস্ত্রেই ত্রহ্গচধ্যের ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। এরূপ কিংব্যন্তী 
আছে যে খাঁ ভরদ্বাজ তিন জন্ম ব্রক্মাচর্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় 
জম্মের শেষে ইন্দ্র তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে চতুর্থ জন্ম প্রাপ্ত হইলে 
ভরদ্বাজ কি করিবেন। তাহাতে ভরদ্বাজ উত্তর করিয়াছিলেন যে আমি চতুর্থ 
জন্ম পাইলেও ত্রক্মচর্ধ্য অবলম্বন করিব। | 
“ভবরদ্বাজো হত্রিরাযুর্তিত্র ক্ষচধ্যমুরাস, তং হ জীর্ণম্‌ স্ববিরম শয়ানমিল্দঃ উপব্রজয 


সস 
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উবাচ 'ভরদ্ধাজ, য্তে চতুর্থমায়ুদ্গ্াম কিমেতেন ু্নাঃ ইতি, 5, বন্ধচষামেৰ ব্রতেন 
চরেয়ম্‌ ইতি হোবাঁচ। 
(তন্ভিরীয় বাঙ্গণহ | 
ব্রঙ্গচয্যের বিধান কেন ? 

তিন্দুশাস্ত্র মাঁনবজীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া 'প্রথমভাগে ত্রক্ষচয্যেরই 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । বিশ্ব হিতসাধনে যাহার সংকল্প, ব্রক্ষপ্রাপ্তিই যাহার চরম 
লক্ষ্য, তাহার পক্ষে স্বীয় শরীর, মন ও আত্মার উত্কষ সাধনই প্রথম কর্তব্য । 
যাহার যেখানেই জন্ম হউক, যে যে অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করুক, কণ্তব্য-পরিধি 
ক্ষদ্ই হউক বা বৃহত্ই হউক, ব্রক্ষচ্য অবলম্বন করিয়া শরীর, মন ও আন্াকে 
বলিষ্ঠ করিতে পারিলে মানবের জীবন নিষ্ষল হয় না। ছুব্পিলকায় বা দুর্বনল- 
চিন্ত ব্যক্তি নিজের বা পরের কাহারও কোন মঙ্গলসাধন করিতে পারে না। 
এই জন্যই আর্য খষিগণ জীবনের প্রগম অংশে ব্রহ্গচধ্যের ব্যবস্থা করিয়।ছিলেন । 
চাই তুমি ব্রচ্মচধ্য. শেষ করিয়। গহস্থাআমে প্রবেশ কর, চাই তুমি আজীবন 
তক্ষাচধ্য পালন কর, ইন্ডদ্িয়-সংঘম সর্ববন্থীতেই বিশেষ গুয়োজনীয়। আ্প্রী, মছ্থয 
মাংস এলং প্রাণিহিংসা ব্রঙ্গচারীর পক্ষে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ । যে ইন্দ্রিয় জয় 
করিতে পারে এবং বিশের প্রতি মৈরীভাব অবলম্বন করিতে পারে, তাহার 
পক্ষেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব। এই জন্যই ত্রশ্মচ্য্য আশ্রমের প্রতি তা লক্ষা। 

' ব্রহ্গচঘোর শেষ কোথায় ? 

ব্রক্ষাচর্য্য আশ্রমান্তে গুহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেও তত্রঙ্গচঘা অঙ্গুপ রাখিতে 
হয়। বৈধ স্ত্রীসংস্গ গহস্থাশ্রমে নিষিদ্ধ নহে । কেবল কন্তব্যজ্ভ্ানে স্গিগবাহ 
রঙ্গার্থ স্্রীসংসর্গে কামপ্রবুন্তির প্রশ্রয় দেওয়। হয় না এবং ব্রঙ্গচয্যের হান 
হয় না। গ্ুহস্থাশ্রম অস্তে বানপ্রস্থ আশ্রমে এবং তদন্তে ভিশ্তু আশ্রমেও 
ইন্দিয়-.ংশমের কঠোর ব্যবস্থ| আছে । সুতরাং জীবনের কোন আমে ত্রঙ্গচধ্যের 
ভবসান নাই । 

সর্ববনস্থাতেই ধিনি যে অবস্থয়ি থাকুন, যাহার বৃত্তি মেরূপহ হউক, তাহার 
পক্ষে ব্রহ্ম বিচরণ করা কর্তব্য । সাধারণতঃ ব্রহ্মচারী বলিলে আমরা উহার 
সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্ত বস্ততঃ ত্রক্ষচারী বলিলে যিনি ব্রঙ্গে 
বিচির করেন অর্থাত ব্রহ্ম প্রাপ্তিই যাহার চরম লক্ষ্য তাঁহাকেই বুঝাঁয়। ইংরাঙ্গী 
' ভাষায়, ইহাকে বলা হইয়। থাকে 19 1156, 10৮০ 21১0 1306 01065 1091) 
11] ০৩০ অর্থাত ব্রহ্মেই জীবিত থাকা, ব্রশ্মেই বিচরণ করা! এবং রলোেঠ ডাহার 
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সন্তা অনুঙ্গব করা । জলে যে বিচরণ করে, তাহাকে আমরা বলি “জলচর,” 
সবলে বিচরণ করে, তাহাকে বলি “স্থলচর,” ব্যোমে যে বিচরণ করে, তাহাকে 
বলি ব্যোমচর”। তরঙ্গে যিনি বিচরণ করেন, তিনি গক্রক্মচারী |” চর" ও “ারী' 
একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিহঙ্গেরা ব্যোষচায়ী। ব্যোমে বিচরণ করিতে 
তাছাদের বিশেষ প্রযত্ের প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক শক্তিবশতই তাছায়! 
ব্যোমে বিচরণ করিতে পারে। মত্স্যাদি জলচর জীবের পক্ষেও এরূপ। মানবের 
পক্ষে ব্রক্ষে বিচরণ এরূপ স্বাভাবিক শক্তির উপর নিহিত নহে । ইঙ্াতে তাহার 
ইচ্ছাশক্তির গ্রয়োগ অর্থাৎ গ্রঘত্ত আবশ্বক। মানবাস্মায় ক্রঙ্ প্রাপ্তির ইচ্ছা 
বীক্ষভাবে নিহিত আছে । উহা ক্রিয়াদ্বারা আঙ্কুরিত করা আবশ্মক। 
ত্রহ্ধাকি? 

যিনি বৃহৎ অর্থাৎ অসীম, ধাহ! হইতে এই বিশ্ব উদ্ভৃত হইয়াছে, যিনি এই 
বিশ্বের পালন করিতেছেন এবং ধাহাতে এই বিশ্ব লীন হয়, তিনিই ভ্রঙ্ষা। শ্রুতি 
খলিতেহেন জজ্জজাবীতি শান্তউপাসিতঃ। ভন্মাজ্জায়তে, তন্বিন লীয়তে, তশ্মিল 
অণিতি ইতি তিজ্জলাণি 1 এই ব্রঙ্গকে শান্ততাবে উপাসনা করিতে হইবে। 
তক্ষের জ্ঞান সকলের পক্ষে এক নহে । ব্রঙ্ষ সম্বন্ধে মন্ুষ্যের বিভিন্ন ধারণা 
রহিয়াছে! বালকের ব্রন্ষা ও বাদ্ধর বঙ্গ এক নহে । অধিকারতেদে অঙ্গ 
জ্ঞানের বিভিন্নহা দুষ্ট হয়। এই বিভিন্ন ভান থাকা সাহ্থেও এট্রকু বলা ফাইতে 
পারে ঘে প্রত্যেকেরই সর্বেবাচ্চ আদর্শ ই তাহার ঙ্শ। সকলেই যে ব্রঙ্ীকে 
একভাবে চিন্ট। করিতে পারিবে ইহা সম্তব নহে । যাহার যেরূপ আদর্শ, তাহার 
ডালদা৪ সেইরূপ । এই জন্যই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন “বে যথা মাং প্রপগ্ভজ্ে 
তং্তখৈব ভজাম্যহম্‌।” অর্থাৎ যে আমাকে . যেভাবে ভাবনা করে আমি 
তাহার নিকট সেইতাবেই উপস্থিত হই। সরল বিশ্বাম অনুসারে ভ্ীবন পরি- 
চালিত করিলে, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চণ্র আদর্শ বুদ্ধির গোচর হয়। আদর্শ 
উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে, কি নিদ্ হইতে নিন্বতর হইয়া যাইতেছে, তাহ! 
প্রতোকেই দ্বীয় স্বীয় জীবন অনুক্তব করিতে পারে। আরোহণ কাঁরতেছি, কি 
অবরোহ৭ করিতেছি, তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি। পরজ্রব্যের গতি 
আমাদের লোভ আছে কিনা, পরস্ত্রীর প্রতি আমাদের মাতৃঙাব হইয়াছে কি না, 
সত্যের প্রতি আমাদের আম্মা কতদূর এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা কতদূর, পরোপকার- 
বৃত্তি আমাদের কিরূপ বিকাশ পাইয়াছে, এইবুপ আত্ম-পরীক্ষায় আমাদের 
উত্ধগ্ি বা শধোগততি হইকেক্ে। হাহ জামর! বিলঙগণ ভুদয়জগম করিক্ে পারি 


১ম লংখ্য।] পুরুষ-সুক্ত ,. ইউ 
, চিত্র-প্রসাদ। 

চিত্তপ্রসাদ ত্রক্ষচর্ষ্যের একটা উজ্জ্বল লক্ষণ । বিনি হতই মুখে ধার কথা বলুন, 
ঘিনি ধতই বাছা আচারসম্পন্ন হউন, ধিনি বতই সাম্মজক নিয়ম প্রতিপালন করুন, 
তিনি ব্রহ্ম বিচরণ করিতেছেন কি না, তাহা তাহার চিতের প্রসন্নতা ও অপ্রসন্নডা 
দ্বার। তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন । ধাহার চিত্তে প্রসাদের ব্রমশঃ আবির্ভাব 
পরিদৃষ্ট না হয়, তাহার ব্রচ্ষে বিচরণ হইতেছে 'বলিয়। হৃদয়জ্গম করা যায় না। 
ধাহার চিত্ত নির্বাতাবশ্থ দীপের ম্যায় অকম্পিতভাবে অন্ুনিভিত প্রসাদ চতু- 
পদ্দিকে আনন্দজ্ঠোতি বিকীরণ করে, তাহারই চিত্ত যে বরঙ্সোর দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহা সহজেই বুঝ! যায়। “ভ্ক্দা বিচরণ” অর্থ এই যে আমার 
জীবনের আদর্শ মহ হইতে মহত্ুর করিব, এবং তদন্ুসারে আমার জীবনের 
সমস্ত্র কাধ্য সম্পন্ন করিব। আমার আদর্শ গুথমে অতি ক্ষুত্র হউক, তাহাতে 
ক্ষতি নাই। কিন্তু যে আদর্শ আমার নয়নের সপ্মূশধে থাকিবে, সেই আদর্শদ্বার! 
আমার জীবনকে নিয়মিত করাই ঘথার্থ ব্রশ্ষচর্য্য | ৭ 
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হব. আম অএ ০... সস ২০০ তে 


হি তিয়দুত 


নারায়ণোনাম খষিঃ পুরুষো দেবতা । 


অনুপ, ও জরিষ্ুপ-চ্ছম্দঃ। 


সহত্বশীর্যা পুরুযঃ সহল্লাশ্প:, সহশ্রপাৎ। 
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্থাত্যতিষ্দ্দশাঙ্গুলং ॥ ১। 

(১) সহজশীর্যা--অনন্ত শিরমুক্ত । সহজ শব্দের উপলক্ষণদ্ধারা অনম্য 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । “সহজ্র শব্দস্য উপলক্ষণস্কাদনন্ঠৈঃ শিরোভিযুক্ত ইত্যথঃ” 
সায়নঃ, “সহত্র শব্দ” বহুত্ববাচী মহীধরঃ। সর্নবপ্রাণিসমন্িরূপ বৃঙ্ষাশুদেহ যে 
বিরাট পুরুষ এইস্থলে তাহার কথা বল! হইতেছে । শির শব্দের স্থানে লীষন্‌ 

দ হ্বাহারা বরক্ষচর্ধায সন্ধে শান্্ের আদেশ উপদেশ আরও বিশেবভাবে 
অবগত হইতে চাহেন, তীহ্থার সম্পাদক-প্রণীত “খামিকের প্রসাস লামক খ্রষ্থের 
“বন্ষচর্য/”- শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। 


২২ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


আদ: শির শতের উ/লিণারা সববাবয়বকে বুঝাহতেছে অর্থাৎ মস্তক 
এবং অন্যান্য অবয়ব সম্পন্ন । | 

(২) সহজআাক্ষঃ-_অনন্থচক্রুযুক্ত ৷ পুর্বির ন্যায় সহশ্র শব্দে অনন্ত বুঝাইবে। 
অক্ষিশব্দ্বারা কর্ণাদি অন্যান্য ্ঞানেন্দ্রিয় বুঝাইবে। (৩) সহকঅ্পাৎ--অনস্ত- 
পাদযুক্ত-। পাদশব্দদ্বারা হস্তাদি অন্যান্য কশ্মেন্দিয়ও বুঝাইবে। (8) সঃ সেই । 
(৫) পুরুধঃ-পিপঞ্তি পুরয়তি বলং যঃ, পুষু শেতে য ইতি বৰা বিনি বল পুরণ 
করেন অথবা হৃদয়মন্দিরে অবস্থান করেন। (৬) ভূমিং-_বন্গা€্ড গোলকরূপাং-_ 
বিশ ভগত (সায়ন,) ভূমি শব্দো ভূতোপলক্ষকঃ পঞ্চভূতানি ধ্যাপা, পঞ্চভৃত ॥ 
(৭) বিএতট--উদ্দে, নিলে সর্বত্র ; যজলেরিদে “স্ববিতো” পাঠ আছে। (৮) বুত্বা_ 
পরিবেন্টা_বাপ্ত জনিয়া (যজবেবিদে এস্পুস্কা” গাঠ আছে। (৯ দশাঙ্গুলং_- 
বন্ষাগ্ড বিশ" 'আনগ্তমপারমিত)র্থঃ | অথব! নাভেরুপরিদশাঙ্থলং হৃদয়ং ; বঙ্গা্ড 
বহির্দেশ থব! নাতি হইতে দশাঙ্গুল ব্যহধান হদয়। (১০) অত্যতিষ্ঠৎক- 
অতিক্রম্যাবস্সিতঃ |. তাবস্থিত হেন । বিশ্বস্ত তান, পদার্থ ই যে সেই বিরাউরূগী 
পুরুষের শংশ এবং সুক্তে তাহাই বলা হইতেছে। 

অনন্য শির ( অবয়ব ) যুক্ত, অনন্ত চক্ষু (জ্ঞানেন্দ্রিয়) যুকু, "অনন্ত পাদ 
( কার্মোর্রিয় ) যুক্ত, বিরাট পুরুষ বঙ্গাণ্ড ব্যাণ্ড করিয়া আছেন, এবং তিনি, 
মাণবের নাভিপ্রদেশ হইতে ৪ প্রমিত স্থান অতিক্রম করিয়! হৃদয়ে 
আস্ত করিতেছেন । 

পুরুষ 'এবেদং সর্ববং যন্ভুতই যচ্চ- ভব্যং । 
উতামৃতবাস্যশানে। যদস্সেনাতিরোহতি ॥২॥ 

(১) পুরুষঃ-_পুরুষ। পূর্বন লোক দেখ। (২) এক_ই। এই পুরুষই। 
(৩) ইদং--এই | (8) সর্ববং-সর্বব । (৫) যত্-যাহাঁ। (৬) ভূতং--অতীত 
ভগং। (৭) যত্যাহা। (৮) চ-ও 1 (৮) ভবাং_-তবিষ্যৎ জগণ্ড। (১০) উতত-_ 
অপি। (১১) অমৃঠহস্য--অমরণধর্্াত্বস্য কবলম্য ৷ অস্ত্র অর্থাত মোক্ষের | 
(১২) ঈশানঃ-ন্বীমী। (১৩) যশু-যাহা। কিন্বা যাহা হইতে ;-ছিতীয়া বা 
পঞ্চমী । (১৪) অক্পেন--অন্ন দ্বারা । (১৫). অতিরোহতি--উৎপদ্ঠতে । ফাহ] 
উৎপন্ন হয়। বা কারণীবস্থামতিক্রমা পরিদৃশ্যমানং জগজবস্থাং প্রাপ্পোতি। অথ! 
পরম পুরুষ স্থীয়ুকারণ অবস্থা ি যাগ করিয়া ৮০ জগত্রূপ কার্য্যাবস্থা 
প্রাপ্ত হন। রঃ | 

অন্য: | বদিদং ভূতং যচ্চ ভব্যং তং সর্ধং পুরুষ এব। সঃ লিজ পু 


১ম সংখ্যা] পুরুষ -সূন্তু। ” বত 


০০ স্পা িপস » ০০, 
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আমৃতম্ত ঈশ্মনঃ কিঞ্চ যান্নেনাতিরোহতি তস্থ সর্ব্ত। (চান? । যদ্বা খম্মাদম্েন 
অতিরোহতি তন্মাৎ পুরুষ.এব। | 

অনুবাদ | : এই বিশ্ব জগাতে যঃ! কিতু হইয়াছে ও হইতে ভি অমস্ডই এই 
পুর, ইনি মোক্ষের অধিপতি, এবং ব্রঙ্গ।দি শুদ্ব পর্য্যন্ত যাব জীব, য1ধ 
অল্প অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর দ্বার! পরিবদ্ধিত হয়, ইনি তগ সমুদা,য়র অধিপন্তি। 
অথব। যে পুরুষ ভোগ্যান্নের দ্বারা কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়। জগধবস্থন 
প্রান্ট হন। 

|] এ'তাধানস্য মহিমাতো। জ্যায়াং*৮ পুক্রষ। 
পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ভিপাদশ্যঘৃতং দিবি ॥ ৩ ॥ 

(১) এতাঁবান্--এই সমুদায় আর্থাত ডুতহ ভবিষ্যত ব্টমান তাবং বস্তু। 
(২) অন্য-_ ইহার (পুরুষের )। (৩) মহিমা মহিমা | (৪) অতঃ--৬।ই মহিম। 
হইতে । (৫) জ্যায়ান__অত্যন্ত অধিক । (৬) পুরুষঃ-_পুর্বেবের শ্লোক দেখ। 
(৭) পাঁদঃ--অংশ অর্থাৎ চতুর্থাংশ । (৮) তস্য ইহার । ৯) নিশা সকল 
(১০) ভূভানি- _প্রীণিসমুহ । (১১) ত্রিপাৎ-_ পৃথিবী অন্তরীক্ষ হ্যলোক ব্যাপী 
পরব্রদ্মের স্বরূপ । (১২) অস্য- ইহার (পুরুষের )। (১৩) আম্ৃতং - বিনাশ- 
রহিতং সগ। ত্রিপাতস্বরূপ অমৃত । (৪) দিবি-ঘোতণাজক স্রএকাশে 
স্বরূপে। 2 

অন্বয়ঃ | এতাবানস্য মহিম পুরুযোহাা € মহিন) জ্যায়াশ বিশ্বা ভুদ'নি 
অস্য পাদঃ জন্য ত্রিপাৎ্ড অমৃতং দিবি! 

বঙ্গানুবাদ । এই সমুদায় তাহার মহিমা, ইহা উাহার প্রকতন্রূপ নাহে। 
গুকৃত্তপুরুষ ইহ! অপেক্ষা) অত্যন্ত শ্রেষ্ট । বিশ্বস্থ তাবু পদার্পণ পরমপুরুবের 

₹শ মাত্র কিন্তু ইনার ত্রিপাদ স্বরূপ অসত অর্থাৎ পৃথিবী অস্তরীক্ষ ও ছ্ালোক" 
ব্যাপী বিনাশরহিত স্বরূপ স্বীয়রূপেই অরস্থিতি করিতেছেন । ) 

পত্রিপাদদদ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাঁদোইস্স্হাভবশ পুনঃ | | 

-ভতো। বিষডব্যক্রমাৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥ | 
৮. (২৯ _ব্রিপাৎ-পুরুষঃ, সংসার-্পর্শ-রহিত বর্ষ রুপ | অংসার- ৪ 
রহিত ব্রন্ষস্বরপ। (৫) ভর্ধা-_-অন্তান কার্ধাত সংসারাহ বাইড় তি: এ রর 
অজ্ঞান. কার্ধ্ের উর্ধে অর্থাৎ বহির্ভাগে। (৩) উত এ, উৎস উৎকর্ষেন 
স্থিতবান্‌। বিশ্লিষ্টরূপে থাকেন.।- (৪) পুরুষ-_-পুর্বেধর শ্লোকে দেখ। €৫ 
পাদ১--অংশ | ৬১১) অস্ত--ইহার। (৭) ইহ-_মায়ায়াং; মায়! জগতে | 


3৪ হিপু-পরতিকা। [ ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 
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(৮) ভব পুনঃ_স্িসং হারাত্যাং প্নঃ নাতি স্থগ্টি এবং সংহায়ের 
জন্য পুনঃ পুনঃ মাগমন করেন। (১) ততঃ- মায়ায়ামাগত্যনন্তরং। মায়াজগতে 
আগমনানম্তর। (১০) বিষ চি বারা বিবিধঃ সন্। দেব এবং 
ইত্তর প্রাণিরপে বিবিধ প্রকার হইয়া । (১১) ব্যক্রমাৎ ব্যাণুবান্-ব্যাণ্ড হইয় 
থাকেন। (১২) সাশনানশনে--মশনেন সহ বর্তমানং সাশনং চেতন-প্রাণিজাতং । 
আর্পা যাব চেতন পদার্থ। অনশনং_তত রহিতং অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। 
সাশনঞ্চ অনশনঞ্চ সাশনানশনে অর্থাৎ চেতনাচেতন পদার্থ। , (১৩) অভিলক্ষ্য 
অর্থাৎ চেতনাচেতন উভ্ভয় পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া । 

আথ্বয়ঃ | ত্রিপা পুরুষঃ উদ্ধী উদৈ অস্য পাদ পুনঃ ইহ আভবত শুতঃ 
শাশনানশনে অভিবিদ্বউ, ব্যক্রমাত । 

ব্গাম্বাদ । ভ্রিপাদ পুরুষ অজ্ঞানজয় সংসারের বহির্ভীগে বাস করেন, 
কিন্তু ঠাহার অংশ সৃপ্রিস্থিতিসংহারহেতুক মায়াজগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত 
হয়। মাঁয়াজগতে আগমনানম্তর তিনি বহুবিধরূপ ধারণ করিয়া চেতনাচেহন 
তাঁবশ পদার্থে ব্যাঞ্$ হইয়া থাকেন। 


তস্মাদ্িরাড়ন্গায়ত বিরাজে। অধিপুরুষঃ | 
সজাতো অত্যরিচ্যাহ পশ্চাদ্‌ ভূমিমথে। পুরঃ ॥ ৫ ॥ 


(১ তশ্বাৎ আদি পুরুষাৎ। সেই আদি পুরুষ হইতে । (২) বিরাট--বিবি- 
ধাঁনি রাঙ্ধন্তে বন্তমাত্রেতি বিরাটু তাবৎ বন্ত্রতে বিবিধ হুইয়! বিরাজ করে, এই 
অর্থে বিরাট । অর্থাত ত্রক্ষাণ্ড দেহ। (৩) অজায়ত-_জ্মিয়াছিত লন। (8) বিরাজঃ 
অধি-_বিরাট দেহকে আশ্রয় করিয়া। (৫) পুরুষঃ-_দেহাঁভিমানী পুরুষ 
(৬' সঃ জাতঃ--তিনি জন্মিয়া। (৭) অত্যরিচ্যতে-_দেবতি্্যগ্ানুয্যাদিরগোহভূত। 
দেছাভিমানী পুরুষ দেবতা তি্য্যগজনুষ্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়াছিলেন। 
(৮) পশ্চাৎ__অনন্তরং ॥ (৯) ভূমিং__ ভৌতিক পদার্থ অর্থাশ পঞ্চভৃত। (১০) 
অথো--অনন্তরং ॥ (১১) পুরঃ-_ শরীরাণি__পুর্য্যন্ডে সপ্তুভিধীতুভিরিতি, সগ্তধাতু 
অর্থাৎ শোনি, মাংস, মেদ, ম্বাযু, অস্থি, মজ্দ্রা শুক্র তারা পুণ হয় হাহা, এমত 
শরীর । | 

অন্বয়ঃ। ভ্মাৎ বিরাট অজায়ত পুরুষঃ বিরাজোহধি, সঃ জানতঃ সন, অত্য- 
রিচাত পশ্চাৎ ভূমিং সদর অথ ভূমেঃ লষ্টাদস্ট্রং পুরঃ জীবানাং শনীরাশি 
স্সর্জজ। ্‌ ৃ 


৫ 


১ম সং খ্যা ] পুরুষ-সুক্ত ৷ ২৫ 


পপ পি পাপা পপি ৮০প তত 477 পি শা ০ স্পা সপ ৯ ০ পপ সাহার. 


ঘঙ্গানুবাদ?। সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট অর্থাৎ ্ষাপুযূপ 
দেহ উৎপন্ন হইল এবং সেই বিরাট দেহের উপরে অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রকস 
করি! দেহাভিমানী পুরুষ জম্মিলেন। সর্বব বেদান্তবেষ্ধ পরমাত্থা। মায়ান্বার! 
বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া! তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিয়া বরক্গাডাভিমানী জীব 
হইলেন ; তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধর্প 
ধারণ করিলেন এবং পঞ্চভূত ও. জীব-শরীরাদি স্থ্ট হইল। 
. গ্য্ড প্ুরুষেণ হবিযষা দেবা য্ত্মতগ্বত। 

ৃ বলন্তে। অস্যাসীদাজ্যং গ্রীত্য ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ 

(১). ধত-্যদ।:। - (২) পুরুষেগ--দেহাভিমানী পুরুষের দ্বারা । (৩ হবিষা-_- 
গুক্রধরূপ, ঘ্বতের স্বারা। (8) দেব! পুর্বোক্ত উত্পন্ন দেবতারা । (৫ হন 
মানসযজ্ঞং। (৩৬) অতন্থত-সম্পাদন করিয়াছিলেন।। পে. বসত বং তু 
(৮). অন্ত--এই 'যজ্জের |. (৯) আসীৎ হইয়াছিল ।  £১০) আজ. স্ুত1 ৮ 
যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা আহুতি দেওয়া যায়। (১১) শ্ত্রীক্ষ স্ এ্রীক্ম ধাতু । (১২) ইধ্াঃ- 
যক্্ীয় কাষ্ঠ 1 (১৩) শরৎ »৮শরতৎ খু । (১৪) হুবিঃস্মদ্বৃত | 

 অন্বয়ঃ |. দেরাঃ পুরাষেগ হবিষা যদ। যজ্ং অতন্থত অস্য হস বসম্তঃ আজা- 

মাসীৎ এ্রীশ্ম ইধ্যঃ শরৎ হবিরাসীৎ। হি. ৪০885851285 ৪ 

বঙ্গানুবাদ । পুর্ের্ধীক্ত একাঁরে উৎ্পঙ্গ দেবার যখন এই দেহাতিমানী: 
পুরুষকে হবি রূপ করিয়া সেই পরম পুরুষের মানসযত্ত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
রষ্থীপ্ডাক্জক' দেহাভিমানী পুরুধকে ' অবলগ্বন কিয়! নিরাধার ₹.. 
আঁবার্ধনা করিয়াছিলেন, তখন বসন্ত খাতু তাহাদের পুজোপকিরসেত উল কিল, 
গ্রত্য কাষ্ঠন্বরপ এবং শরৎ হবিশ্বরূপ হইয়াছিল । ৃ 

নিরাকার. পরম পুরুষের ধারণ! অসম্ভব বলিয়া! বিয়া দেহাভিমান পুরূঘঞ্চে 
ভাশ্রয়, করিয়া পরমাত্বমার আরাধনা কর! হইতেছে ।. কিঞিত নিক্ষেই ৭. নর 
হইবে, দেহাভিমানী পুরুষকে পশুন্বয্ূপ কল্পানা করা হইয়াছে এবং তাহাকে 
বধ করা হইতেছে) অত্র প্থ্ে পুরুষকে হবিদ্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। অহং ভাব 
পরিত্যাগ না করিলে জীবের মুক্তি হয় না, এই জন্য দেহাভিমানী* পুরুষ অর্থাৎ 
জীবাত্বাকে হবিরূপে দগ্ধ করা হইতেছে, জীবাত্মার লয়েই পরমাত্মার বিকাশ। 


শীষ  খতুকে উ্তাতিশয্যহেতু কাষ্টর্নপ কল্পনা করা হইয়াছে, ছুখদ বসন্ত 


এবং শরৎ খড়ুকে হয়ে উপকরণরণে কঙ্গনা করা হইয়াছে। 
্ 


২৬ হিন্তু-পতিকী।  [৩১শ বর্ধ। রৈশাখ। 


তং যজ্ভ্ধং বহিষি প্রোৌক্ষন্‌ পুরুষং জাতমগ্রীডঃ | 
তেন দেবা! অযজন্ত সাধা| খমড়শ্চ যে ॥ ৭ ॥ 

০) তংক্ভাগকে। (২) যজ্ঞ» যজ্ঞদাধনভূতং ০ যজ্ভসাধলোপযোগী। 
(৩) বাঁচবিস্যজ্জে বৃংকতে বর্ধতে ইতি । যে মানসযজেন্ধ। (8) ক্ষ.» 
প্রোঙ্ষণাদিভিঃ সংস্কারৈঃ সং্কৃতবন্তঃ। জলদিঞন।দি সংস্কার দ্বারা সংস্কার 
করিয়াছিলেন । (৫, পুরুষং - দেহাভিমানী পুরুষং॥। দেহাভিমানবিশি্ট পুরুষ । 
(৬) জাহমগ্রুতঃ অস্থফটে পুর্বং জাতং প্রানুন্তং পুরুষং 3 (৭) তেন. পুরুষেণ। 
(৮) দেবাঃ » দেবতারা । (৯) অযজন্ত » পুরুষরূপেণ পশুন1 মানসধাগং নিষ্পাঙিত- 
বন্তঃ। পুরুষরূপ পশুহার। মানসধজ্ক নিজ্পাদন করিয়াছিলেন । 1১) সাধ্যাঃ 
স্ঠিলীবন-ফাগ্যাঃ। ক্ুগ্রিনাধনে সমর্থ । ₹১১ খধয়$-খবতি প্রাপ্পোতি 
রর স্থান জানেন পশুতি সংসারপারা বা ইতি। যাহারা সর্বমন্তর প্রাপ্ত 
হইনীছেন, কিদ্বা জ্ঞানের দ্বার] সংসারের তন্ব অবগত হইয়াছেন। ॥ 

আন্বযও। দেব তং অগ্রতঃ জাতং যহউং পুরুষং বহিঝি প্রৌক্ষন্‌ তেল ভে 

ও$ কে দেবা 1 যেপাধ্যাঃ খখয়স্চ & 

রাস স্স্তিপাধনসমর্থ এবং ততজ্ঞানী দেবতারা সেই অগ্রঞ্জাত দেহা- 
ভিমানী যন্ভীয় পুরুষকে মানসযজ্্ত উৎসর্গ করিয়ছিজেন এবং তাহাকে অবজহান 
করিয়া পরমাত্মার উপাসন। করিয়াছিলেন ॥ 

তক্মাদ্‌ যজ্ঞ সর্কহুতঃ সংস্ভূতং ৃদাজাং 
পশুষ্তাংস্ক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮৪ ্‌ 

(১) তল্যাৎ মানস যদ্্ভাখ। সেই মানস যজ্ঞ হইতে 1 ২ বজ্।ৎ যু 
হইতে । ৩) সব্ছিহঃ-সর্নবাস্মকঃ পুরুষে : যম্যিন্‌ যজ্ছে হুয়তে, সর্ববাজ্ধক 
পুরুষকে যে যজ্জে আহতি দেওয়া হইয়াছে । ৪) সংভূতং--সম্পাদিতং তেন 
প্রাণ । পুরুষের দ্বারা স্থউ হইরাছিল। .৫) পৃধদাক্যং--দধি-মি শ্রমাজ্যং। 
নাধমিশ্রিত আজ্য। (৬) পশুন--পঞ্চ। (৭) তাস্-_তাহাদিগকে । (৮) চক্রে 
উৎপাদন করিয়াছি লন ॥ ৯) বায়ব্যান্_বায়ু-দেবতাকান্। বায়ু হষ্টয়াছেন 
দেবতা যাদের ; বায়ু অন্তরীক্ষের অধিপতি, পশুগণ গৃহে বাস না করিয়া. “উনার 
স্থানে ভ্রমণ করবার সময় বায়ুই ভাহাদিগের রক্ষক। “বায়বস্থো দেবো! বঃ? 
তি, হজ প্বদঃ |. ১০) আরণাংন্-_হরিণ প্রভৃতি অরণ্যবাসী জন্য । 
€১১) শ্রাম্যান্‌- গোঁধ্প্রভৃতি গ্ত'মবাসী জন্ত। | 

অন্থয়ঃ। তন্মাৎ জর্দহৃত হঙ্াৎ পৃষদাজ্যং সংস্তৃতং ' তেন গুরুষেণ ইতি 


১ম সংখ্যা) প়ন্ন-সুস্তা । ৩, 





শেষঃ । ..স পুরুষ তান্‌ বায়ৰ বন পশু চক্রে তন কান তে আশ 
গ্রাম্যাশ্চ । * ্ 

বঙ্গানুবাদ । সেই সর্কতুভ যত হইতে: 7:0575010) তি 215 
সেই গরম পুরুষ এ বজ্র হইতে গ্রাম্য ও ২০ আনন গছ ছি ফাটান 

তস্মাভভজ্ঞাৎ সর্বছত খচঃ সামা/ন জান্রে ॥ 
ছন্দাংসি জঙ্জিরে তস্মাদ্যজুত্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥ 

বঙ্গানুবাদ । সেই সর্বচ্ত হজ হইতে খক্‌ মন্ত্র এবং লাম চন্ত্র গায়ত্রযাদ 
ছন্দ, এবং যজুর্মন উৎপন্ন হইয়াছে । | 

খুকু বলিলে বেদের পদ্ঘময় অংশ বুষায়। সাম বলিলে গেয় অংশকে বুঝায় 
এবং যজুঃ বলিলে বজ্ে ব্যবহৃত অংশকে বুঝায় । 

তশ্মীদশ্থা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ | 
গ্াবোইজভিহার তু] তপ্মাজ্জাত অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

বঙ্গানুবাদ! সেই যজ্ঞ হইতে ঘোটক, অন্যান্য দম্তপংক্তিধারী পশুগণ, 

গাভী, ছাগ ও মেষগণ উতুপল্ন হইয়াছিল ॥ 
যত পুরুষং বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্লায়ম। 
মুখং কিমশ্য কৌ। ধাছু ক! উর পাদ উচ্যতে ॥ ১১ ॥ 

(১) ঘত-_যদা। (২) পুরুষং__দেহাতিমানী পুরুষকে । (৩) ব্যাদধুঃ- 
সংকল্লিতবন্তঃ| মানস ঘজ্ে, পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল । 
(৪) কতিধা--কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয় প্রকার। (৫৫) বাকল্প:ন্-_বিবিহং 
কলিতবস্তঃ। কল্পনা করিয়াছিলেন । ৬) মুখং- মুখ । (৭) কিম্--কোনটা ॥ 
৮) অন্য-_এঁ পুরুষের । (৯) কৌ-কোন্‌ কোন্টী। (১০ বাহু-_বাহুদ্বয়। 
(১১) কো উর্ন--কোন্টা উরু্বয়। (১২) পাদে। উচ্যেতে-_কোন্‌ অংশটা পা্দ- 
ল্ূপে কথিত হয়। | ূ 

 অস্থয়ঃ | হদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্কল্পয়ম। কিমন্ত মুখং কৌ বাহু কে! 
উর পাদে। উচ্যুতে আত্তামিত্যর্থ; ॥ 

বঙ্গানুবাদ । দেহাতিমানী পুরুষকে যখন যজ্তে পশ্ুরূপে সংকষ্প করিয়া 

দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাছার দেতের বিভিল্লাংশকে কিরূপ কল্পনা করা 
হইয়াছিল 1 কোন্‌, অংশকে মুখ, কোন্‌ অংশকে বাহু, কোন্‌ ্মংশকে উরু, 
ফোন্‌ অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণন। কর! হইয়াতিল ৭ বিশ্বস্থ ধ্টাবহ পদার্থ “সেই 
বিয়াট পুরুষ্রে আশমার, এবং সেই বিরাট পুরুষকে দেহবিশিষ্ট কল্পান! করিয়! 


২৮ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


বিশ্বশ্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট পুরুষের মন্তক হইতে পাদ পর্ধ্যস্ত কোন 
না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা কর হইয়াছে। নিন্সের কয়েক ক্লোক পাঠ 
করিলে উহ উপলব্ধি হইবে! 

ব্রাহ্মণোহহ্ মুখমাসীদ্বানহু রাজন্যঃ কৃতঃ। 

উরূ তদস্য যদ্ৈশ্টঃ পল্ত্যাং শৃর্রোহজায়ত ॥ ১২। 

(১) ব্রাক্মণঃ- ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদিগুণসম্পন্ন সাবিক ব্যক্তি । (২) অস্য-_ 
বিরাট পুরুষের । (৩) মুখং- মুখ । আমীৎ-_হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা কর! 
১গয়াছিল। (৫) বাহু--বাহ্দ্বয়। (৬) রাজন্ঃ__যুদ্ধাদি কার্ধ্য নিযুক্ত রজোগুণ- 
প্রধান মানব। (৭ কৃতঃ--অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল |) (৮) উর-_উরুয় | 
(৯) তত ভাহা, সেই । (১*) অন্য--ইহাঁর অর্থাৎ পুরুষের । (১ ১) য--ধাহ! 
(১২) বৈশ্ব-_-কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্োপার্জজনে নিযুক্ত তমোরজো গণ-প্রধান 
ব্যক্তি। (১৩) পল্ট্যাং--পদ হইতে । ৫১৪) শুত্রঃ২ বেদ-পরিত্যাগী তমোগুণ-প্রধান 
ব্যক্তি । (১৫) অজায়ত--উৎপন্ন হইয়াছিজ। 

অশ্বয়ঃ। ক্রাঙ্ষণঃ অশস্থা পুরুষস্থা মুখফ্ণাসীৎ রাজ্তন্যঃ অন্য পুরুষন্থ বাছু রুতঃ 
কলিতঃ। যবৈশ্ঠাঃ তদস্য পুরুষদ্ত উদ কষ্সিত:। শুদ্র পন্তযাং অজায়তঃ। শুক্র 
পাদরূপেণ কল্িত ইত্যর্থঃ। | * 

বঙ্গামুবাদ। ত্রাঙ্গণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল । 
করিয়কে বাহস্বরূপ কল্পনা! কর! হইয়াছিল। বৈশ্থুকে. উররস্বরূপ কল্পন! করা 
হইয়টছিল। শুদ্রকে পাদরপে কল্পানা করা হইয়াছিল। 

১১শ খকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে । যত পুরুষং ব্যদধূঃ কতিধা ব্যকল্লয়ন। 
মুখং কিমস্য কৌ বাছড়ু কা উর পাদ উচ্যতে। 

১২শ খকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে। 

ব্রাজণোছ্স্ঠ মুখমাসীতাহু রাজন্যঃ কৃতঃ। 
উদ্ধ তদন্ত যদ্দৈশ্যঃ পল্ত্যাং শুড্রে। অজায়ত |. 

তগুপরে ১৪ খক্‌ পর্যন্ত “কতিধ। ব্যকল্লয়ন্” প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে 

১২শ খকে ইহ! বলা হইতেছে না যে মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্ত বলা. হইতেছে 
যে ব্রাক্ষণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ত্রাঙ্ষণ ও মুখের অস্তিত্বকাল লইলে, 'ব্রাঙ্মাণের 
অন্তিত্বকাল পুর্বেষ আইসে। যদি বলা যায় যে ন্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহা, 
হইলে যেমন বর্ণের অস্তিত্ব পূর্বে এবং অলঙ্কারের, অস্তিত্ব পরে সুচিত হয়, 
ত্জপ আঙগণ মুখ হইয়াছিল বলিলে আঙ্ষণের অস্ত গু এবং .মুখের অন্ত 


১ম সংখ্যা] পুরুষ-সুক। ২৯ 


পরে সুচিত হয়। দৃতরাং ইহাত্বারা স্পট গুতীয়মান হেড । যে রাঙ্গাণো 
মুখমাদাঁও ,শব্দের ঘর্থ ইহা নয় যে “ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপক্ন হইয়াছেন” কিন্ত 
উহার প্র অর্থ এই যে “ক্রাঙ্মপকে মুখস্বর্ূপ কল্পন! করা হইয়াছে” বাছ 
দ্বিচন এবং কৃত একবচন, ম্মতরাং কুতের সহিত বাছুর যোজন। হইতে পারে 
ন।, রাজন্যের সহিত উহার অন্থয় হইবে; অর্থাত রাজন্মকে বাভ্দ্য় কর! হইয়া- 
ছিল। কিন্তু ইহ। নয় ষে বা্ন্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছিল। ততপরে “উর 
তদস্ত যদ্ধৈশ্যুঃ” ইহার অর্থ এই যে বৈশ্বকে উরুদ্ধয় করা. হইয়াছিল অর্থাৎ 
কাক্ষাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের মুখ, বাহু ও উরু কল্লিত হইয়াছিল কিছু শুদ্র 
সম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে পদ্ত্যাং শু্র অজায়ত” অর্থাৎ পদদ্য় হইতে শুক্র 
জন্মিয়াছিল। ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুখ, বাহু-ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনামাত্র 
বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব? থাকা সবেও শুত্রের পদ হইতে উৎপত্তি 
কল্পনা! ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ কর ম্যায়সিদ্ধ হয়'না। 
এই বিষয় পুজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী যাহ। লিখিয়াছেন আমরা তাহ! 
নিঙ্গে দিলাম । তিনি ধলেন “পুর্ববমন্ত্রে কোন্‌ বন্তই বা! পাঁদদ্বয়রূপে কণিত 
হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রয়ে ব্রাক্মণাদি 
জাতিত্রর়েই মুখাদিরূপে কল্পনীয় স্ষ,টোক্তি থাকায় এই শেষভাগে অর্থাৎ 
পাদদ্বয় হইতে শুদ্রের উৎপত্তি এই অংশটুকুরও এ অনুসারে ব্যাখ্য। কর্তৃব, 
স্ৃতরা:ং শুদ্রঞাতিই উহার পাদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে 
হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন-মন্ত্রে প্রথমেই মোটামুটি প্রশ্ন আে, 
যে ধীহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকারে কল্পিত হয়ে, 
অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নছেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া বল্পন! 
করেন, স্ৃতরাং কোন্‌ বন্ত গ্বারা কেন অঙ্গ কল্লিত হয় ইহাই জিভান্ত ও এই 
প্রশ্নের উদ্বরে অমুক বস্তা অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই নৃস্জত উত্তর, অতএব 
ঈদৃশ স্থলে এইরূপ অর্থ কর! কর্তবা।” . 
চন্দ্রম! মনসে! জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্য তজায়ত | 
মুখাদিন্দ্র্চ অমনিশ্চ-গ্রাণান্ধায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ।॥ .. 

চর 'সন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; অর্থাৎ, চল্্কে বিরাটপুরুধের মনস্থেয়প 
কল্পনা কর! হইয়াছিল, সূর্যকে চক্ষুঃম্থরূণ -কল্পনা-কর। হইয় ছিল ইল্লা ও অম্নিকে 
মুখস্বরূপ কল্পনা, করা হইয়াছিল: বায়ুকে রি চি 'শ্রাণস্বরূপ কল্পনা 
করা হইয়াছিল! ... ১... ক 58-25-8 
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৬, হিন্দু-পন্জিকা। [৬১শ বর্ষ, বৈশাখ 


মাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং জীষে1 ছোঃ সমবর্তত। 
পত্ত্যাং ভূমিদিশঃ শ্রোক্রান্তথা লোকানকল্পয়ন্‌॥ ১৪ 7. 
বঙ্গামযাদ। নাভী হইতে অন্মরীক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাত অন্তরীক্গকে 
নির়াটপুরুষের নাভিম্বরূপ কল্পনা করা হইয়াচিল। স্বৌঃ অর্থাত শর্গকে মন্তক- 
রূপ কল্পনা কর! হইয়াছিল, ভূমিকে পাদরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, লোক 
অর্থাত ভূবন সকল (লোক্যান্তে কর্ম্মফলানি যত্র) এব? দিক সকলকে কণস্বরূপ 
কল্পন! করা বইয়াছিল। | 
সপ্তাস্তাসন্‌ পরিধয়ন্্রিসগুসমিধকতাঃ। 
দেব! যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবয়ন পুরুযং পশুম্। ১৫ 
(১) সপ্ত-_সাত। (২) অন্য--এই মানস হজ্জের? (৩) আসন্- ছিল। 
(8) পরিধয়ঃ__পরিধি, গায়ত্রী আদি সপ্টচ্ছন্দ পরিধিস্বরূপ হইবাছিল। এট্টিকশ্যাহ- 
বনীযস্থা ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ ওুঁরবেদিকাঃ ত্রয়ঃ আদিতাং সগ্ডমঃ পরিধিঃ অথবা ক্ষীর 
সমুপ্রাদি সপ্ু সমুদ্র এই যঙ্জের পরিধিশ্বরূপ ইইয়াছিল। (৫) হিঃ সত__ত্িগুণ 
সপ্ত শর্থাৎ 'একবিংশতি-সংখ্যক । ৬) সমিধঃ-__যজ্ঞ কাষ্ঠ, দ্বাদশ মাস, 'পঞ্চ 
তু, তিন লোক এবং আদিত্য এই একবিংশ নামীয় যজ্ঞীয় কাষ্ঠ-_অথবা গায়ত্রী 
আনি সপ্ত ছন্দ, জতি জগতীত্যাদি সপ্ত ছন্দ, কৃত্যাদি সগুছন্দ। (৭) কৃতাঃ-_ 
কর। হইয়াছিল, কল্পিত হইয়াছিল। €৮) দেবাঃ_-দেবতারা। (৯) বও-যদা 
যখন। (১০) বজ্ম্‌_যজ, মানসষজ্ঞ। ১১) তন্বানাঃ-_মানসং যচং কুর্ববাণাঃ। 
(১২ অবধন্-_বন্ধন করিয়াহিলেন। বির্লাটপুয়াষমেব পশুত্বেন ভাবিতবন্তঃ। বিরাট 
পুরুধকে পশুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ (১৩) পুরুষং পণ্ুম্_ পুরুতরূপ 
পঞ্/াক। 
পবা । দেকা ফদা বড তনথানা পুরুষং পশুমবযন্, তদা অন্য সপ্ত পরিধয়ঃ 
আসন্‌, জিসপু সমিধং কুতাঃ। 
বঙ্গানুবাদ । দেবতারা বখন যজ্ঞসম্পাদন-কালে প্ররুষ-পণ্তকে বন্ধন করি- 
য়ািলেন, .অর্থাৎ মানসিক বজ্সম্পীদনকালে দেহাভিমানী পুরুষ-দেবকে 
পশ্ুরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন, তখন গীয়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দকে এ যজ্ঞের সাঙটি 
পরিধি বলিয়া! কল্পনা কর! হইয়াছিল, এবং স্বাদশ মাস, পঞ্চ খ্তু, তিন লোক 
এবং জাদিত্যাকে এ হজ্জের কাণ্তন্বূপ বল্পনা করা হষ্টয়াছিল। 
বজ্ঞেন বজ্ঞঘধজন্তদেবান্তানি ধর্ানি পতমান্যাদন। 
তে নাকং মহিমান? পুর্বেরসচন্ত সাধ্যাঃ সন্ত দেবাঃ 9 ১৬6 


১ সংখ্যা ) পুকষ পুত । ১ 





বাসি এত ও সা ও 


(১) যুদ্েন-_মানসযঘ্ দ্বারা । (২) যজ্ঞম্-হজস্থরপং ওতাপতিম্‌ অভ, 
পুজিতবনূঃ | মানস হন্ধন্ত বার প্রজাপতির পুজ। করিয়াছিলেন। (৩) অযজন্ত-- 
যঙ্জ সম্পাদন করিয়াছিলেন। (৪) দেবা$-দেবতারা। (৫) শানি--সেই 
সমুদায় । ৬) ধর্্মাশি প্রথমামি আসল। এ সমুদ্দায় সব্দিগ্রথম ধ্স্মাচ্যঠান 
হইয়াছিল। (৭) ডে-তাহার! । (৮) নাকম্-বিরাট্‌-প্রাপ্তি-রূপং শ্থগং। 
বিরাটু-গ্রাপ্তরূপ স্বর্গ । (৯) মহিমান১--মহাত্মানঃ, মহাত্থা ব্ভি'রা | (১৯) সচস্ত- 
প্রাপপ,বন্থি- প্রাপ্ত হন) (১১) হত্র--ষে ম্বলে। (১২) পুর্বেব-_ পুর্বে । 
(১৩ সাধ্যাঃ-বিরাড়পাধিসাধকাঃ বিরাটপুরুষ উপাধি করিয়। যাহারা উপাসন! 
করেন। (১৪ দেবাঃ--দেবতার|। 

অত্বয়ঃ। দেবা যজ্জে্ধন যভং অযজন্ত তালি প্রথমানি ধর্মাণি আসন, 
যত্্র নাকে পুর্বেধ সাধ্যাঃ দেবাঃ সন্তি তং নাকং মহিমানঃ সচন্ত ॥ হষ্টেঃ বাহ- 
নিত্যতাং দর্শরতি। | 

. বঙ্গানুবাদ $ দেবতারা যে মানসযনত করিয়া পর়ত্রঙ্ষের উপাসনা করিয়া" 
ছিলেন, উহাই গুথম ধর্ণণিনুষ্ঠান, পুর্বে বিরাটপুকাষকে উপাধিস্বরূপ করিয়া 
দেবতার। 'যে স্বগঞ্াণ্ড হইয়াছিলেন অর্থাত [বিরাটপুরুষ-গ্রাপ্তিস্বরূপ ন্ব্গ প্রাথ 
হইয়াডিলেন, অতাতা। উপাসকেরা সর্বদাই তাহ। প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
পুরুব-সুক্তে বশুরধ তন্ব নিহিত আছে। পুরুষ-সুক্তে বলা হইয়াছে ঘে, 
এই বিশ্ব পুরুষের অংশ হইলেও তিনি ম্বর্ূপেই অবশস্থিতি করেন। তিনি 
জগতের উপাদান নিমিত্তকারণ হইলেও তীহার স্বরূপ এই বিশ্ব হইতে ম্বত( 
এই বিশ্ব তাহার মহিমাব্ক কিন্ত তিনি ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ । পুরুষ-সৃত্তের 
আর একটী তন্ত এই যে--এই সমস্ত বিশ্বই একসুত্রে গ্রথিভ- তাহার মহিমার 
একই বন্ত বুরপ ধারণ কৰিয়াছে। তিনি নিরাকার অক্ষ বটে, আসবার তি 
সাকার বিরাট পুরু । জড় ও মাতাঃ চিৎ ও অচিৎ, উভয় গাহবর মহিমা ( 
পুরুষ-সুন্তে, ইঠাও বলা হইয়াছে যে, নিরাকার পুরুষের উপাসনা খসভব, 
এই জগ্য দেহাডিমানী পুরুষের আশ্রয় করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হয 
কিন্তু যতক্ষণ জীবায্ার, অহং-ভ্বান. থাকে, ততক্দণ সে মুক্তি পায় ম( 
এই জন্যই সেই ভ্রীবাস্মাকে দগ্ধ করিতে হয় এবং সেই জন্যই এ দেহাভিমানী 
পুরুবকে বলিম্বরূপ কল্পনা! বরা হইয়াছে । সেই দেহ1ভিমানী পুরুষকে মানস- 
বজ্র উৎসর্গ করিয়া! পরমাত্মার উপাষন! যে শ্রেষ্ঠ তাহা পুরুৎসূক্তে বিশদ- 
রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুক্রুষসুক্তে একটা সামাজিক তৰও নিহিত আছে। 


৩২ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৬১শ বর্ষ, বৈশাখ 


মানবের মধো সর্ববদেশেই সব্প্রধান,। রজঃ-গ্রাধান এবং তমঃ-প্রর্ধীন ব্যক্তি 
দৃ্ট হয়। সন্প্রধান ব্যন্তিকেই ব্রাঙ্ষণ বলা ঘায়, এবং রজঃ-প্রধান ব্যক্তিকে 
্াকট্িয় বলা যায়) এবং রজস্তমঃ উভয়কে নৈশ্ট বলা যায়, এবং তমঃ-গ্রধান 
ব্যক্তিকে শুদ্ধ বলা যায়। এই বিভাগ কল্পিত নহে। সর্ধবদেশের মানবের 
মধো এই স্বাভাবিক বিভাগ দৃষ্ট হয়। সন্বপ্রধান বাক্তির রজন্তমোগ্তণ যে 
একেবারে থাকে নাঁ, তাহ] নহে । এরূপ রম্তঃ-প্রধান খ্যক্তিতেও সবগুণ থাকে 
এবং রজন্তমঃ-প্রধান ব্যক্তিতেও সব্যগুণ থাকে। এই গুণকর্-বিভাগুহ্েতুই 
চাতুর্ব9াধপ্টের আবির্ভাব । সর্ববদেশেই এই চতুর্ববর্প আছে এবং পুরুষ-সূক্তেঃ 
সেই চতুর্ববণ মুখ, বান, উ্ক ও পাদস্বরূপ কল্পিত হইয়াছে । সন্বপ্রধান 
বাক্তিই সর্ববাপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাঙ্গাণ নাষে অভিহিত হনল।. এই জন্তাই তিনি, 
মানব সামাজিক অঙ্গের মুখস্বরূপ, এরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুক যথাক্রমে 
সমাজ-অঙ্গের বা, উরু ও পাদস্বূপ। পুরকবসুক্তে বর্ণভেদের যে. বর্ণনা আচ, 
তাহা এই .স্বাভাবিক বর্ণধর্টের বর্ণনা। শানে আছে. যে, বর্ণবিভাগ কর্মের 
তারাই হইয়াছে--“কর্ম্মভির্ববণত্ং গতং 1” ধাহারা বলেন যে পুরুষসূক্তে, ৰং ংশগত, 
বর্ণের কথ! বল! হইয়াছে, তাহাদিগের সিদ্ধান্ত যে জান্ত তাহা, ূর্বেবীক্ত ব্যাখ্যায়, 
দেখান হইয়াছে ।, ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট, তিন বর্ণই দ্বিজ এবং শোঁচপরিভট 
হইয়াই শৃদ্ধ হইয়াছেন, “শৌচপরিভষ্টান্তে দ্বিজাঃ শূত্রতাঁং গতা:1” কিন্তু 
“ধর্শো। হজ্জ ক্রিয়া স্তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিদ্ধাতে” অর্থাৎ ভীহাঁদের ধর্মী ও যজজক্রিয়া 
চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ নহে। অর্থাৎ তাহাদের ক্রিয়ার দ্বারা উচ্চ জ্ঞান, লাভ 
হইলেই তাহার! দ্বিঙ্গাতির যায় ধরা, যজ্ঞ ও ক্রিয়া কয়িতে পারিবেন | 
পুরুষমুক্কোর সহিত. মহাভারতের শাস্তি পর্বের ভূপ্- -ভরপ্বাজ সং বাদ পাঠ 
করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আর্ধ্য সমাজের যে িদ। তাহা! খণ রা 
করত, বংশগত নহে । কিনধূপে এই গুণগত রর ক্রমে বংশগত হইয়া মনাতন 
অর্থ সমাজের ব.বিশৃথ্ধযা সম্প্যাদূন করিয়াছে, .তাহ। অন্য প্রবন্ধে দেখান যাইবে। 


অল্পৃশাতা-মরীকর" | 
€( 89:00%5] ০0৫1 81)07001091)1111% ) 
লেখক-_মম্পাদক | 


শবারাপা- প্রীণ্ত হইতে হইলে অস্পৃশ্যতা-দুরীকরণ দ্বার! হিন্ুসম।জকে 
ইডি করা অত্যাবশ্বাক বলিয়া মহাত্মা গান্ধী বছদিন পুর্বেষ যে ঘোঁষণ! 
করিয়াছেন, ও উহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় বলম্মিত 
হইয়াছে এবং এত জন্বন্ধে সমাজে যে আলোচনা হইতেছে তাহা সকলেই 
অবগত কাছেন। -.ীভার প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। 
কোন্টী ভাল, কোন্টী মন্দ, এ বিষয়ে স্থির নির্ধারণ করিতে গেলে, নিরপেক্ষ- 
ভাবে এ সম্বন্ধে পর্যালোচনা আবশ্বক। 

অম্পৃশ্টত! কি? 


কোন র্যক্তি কোন সংক্রামক রোগে ( যেমন কলেরা ইত্যাদি রোগে) 
আক্রান্ত হইলে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে আমরা অস্পৃষ্ঠু জ্ঞান করি। কেন না, 
আক্রান্ত ব্যপ্তিকে স্পর্শ করিলে আমাদেরও উত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইবার আশঙ্ক! 
'আছে। : এই জন্াই গুশ্রাযাকারী ব্যক্তি ব্যভীত অন্য কাহাকেও রোগীর 
নিকটে ধাইতে বা তাহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। আর শুশ্রাযাকারী 
্যক্তিদেরও ধক্রেমণ হইতে রক্গা করার জন্য নানাগ্রকার সাবধানতা। অবলম্ষিতত 
হয়) যেমন প্রতিষেধক ওঁধধ ছারা হস্তপদ ধোৌতকরণ, রোগীর গৃহ হইতে বাহিগন 
হইয়া বন্্-পরিবর্তন ইত্যাদি ।- 'এইরূপ অশ্পৃশ্ঠতার সহিত জাতিভেদের ফোন 
সঙ নাই। এইরূপ রোগাক্রমণ হেতু রোগীর অস্পৃশ্তা সরধববণে ই ভুলভাবে 
তাযুজ্য। সংক্কারাভাবে অথবা মলমূতরাদি- -লিগুতার জন্য দেহের অশুটিতা. 
হেতুও অস্পৃশ্ঠতা হইয়া থাকে । এই জন্পৃশ্বতার সহিতও জাতিভেদের কোন 
সম্বন্ধ নাই। এতথ্যতীত আর একপ্রকার অস্পৃ্ঠতা আমাদের সমাজে দৃষট- 
হয়। কোন ব্যক্তি শারীরিক শুচিত্তা ও হুস্থতাসবেও কোঁন নিদ্দিউ বণে 
জন্মগ্রহণ করায় সে অস্পৃণ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। মনে করুন কোন এক 
ব্যক্তি চ্মকারধংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে যতই গুচি বা হুশ্থ হউক না 
কেন শুধু চণ্দকারবংশে জন্ম-পরিগ্রহ নিমিতই ভাহাঁকে স্পর্শ করিলে হিন্দু- 
লমাজৈর উচ্চবর্ণের ল্লানাঁদি করিতে হয়। 
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এই জাতিগত অশুচিতাবশতঃ যে অস্পৃশ্যত! তাহাই দূরীকরণের রি বর্তমান 

খ্আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । 
এরূপ অস্পৃশ্বতা-রিধানের কারগ কি? 

-মলগ্রহণ, চণ্মচ্ছেদনাদি কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যবসায় যেন্ধপ 
স্ভাবে সম্পন্ন করে, তাহাতে ব্তাহাদের পক্ষে শারীরিক শৌচ রক্ষা করা, অসম্ত ব 
“বিধায় সমাজ ক্রমে তত্তৎ ব্যবসায়ীদিগকে অম্পৃশ্/ফোষে দূষিত করিয়াছিল। 
ব্যবসায় জাত্তিগত:বা বংশগত হওয়ায় তম্বংশীয্বেরা এ জমুদয় ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত 
হওয়ার পরেও জাতিগত অস্পৃশ্যতার হস্ত ধইতে একেবারে পরিত্রাণ পায় লাই। 
একেবারে” পায় নাই কথাটা বলার তাণুপর্যয আছে। আমরা ইহ! অবগত. 
আছি যে অনেক "স্থানে চর্কার-ব্যবসায়ী ব্যক্তির! চর্মকার-বাবসায় পরিত্যাগের, 
পরে আদ অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হুমম না। নলডাঙ্গার সুবিখ্যাাত রাজ 
প্রামথভৃষণ দেব রায় বাহাদুর উদারনীতি অঙলম্বন করিয়া স্থানীয় চর্্মকারদিগকে 
'হস্তী, অশ্ব, শকট ও হুলচালনের কার্ম্যে শিষুক্ত করিয়৷ তাহাদিগের অল্পৃশ্ঠীতা- 
“দোষ দূরীভূত করিয়াছেন কোটাদপুরের গুড় ও শর্করা ব্যবসায়ী মহাজনের! 
গুড় ও চিনি প্রন্থত করপের কার্যে স্থানীয় চণ্মকারদিগকে নিযুক করিয়া 
তাহাদিগেরও অল্প তা দৌষ দূরীকৃত করিয়াছেন । এইরূপ হারও উদাহরণ 
দেওয়া যাইতে পাঁরে। ইহাদ্বার| চর্শা-ব্যবসায়- পরিত্যাগীদিগের অস্পশ্যতা- 
€দোয় নিদ্বাকৃত হইলেও, চণ্মব্যবসায়ে নিযুক্ত খ্যক্তিদের অস্প্‌শ্যতা-দোষ 
'নিরাকৃত হয় নাই এক হিসাবে বন্ধিত হইয়াছে বলিলেও বলা যাইতে পারে। 
কারণ, চর্মকার যখন 'দেখিতে পায় যে জহার শ্বজাতীয় ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া স্পর্শদোষ হইতে মুক্তি পাইয়াছে. তখন তাহার নিজ ব্যবসায়ের 
প্রতি তাহার আয়ও অশ্রন্ধা! জন্মে এবং তাহার চ্্ম-ব্যবসায় পরিত্যাগ স্বজাতির 
নিকটেও সে অস্পৃস্টা বলিয়া! পরিগণিত হয় । হৃতরাং যে অস্প্‌শ্যত৷ পুরবেধ 
ছিল তাহা কেবল উচ্চবর্ণের গম্ভীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এখন সে অল্প্শ্যতার 
পরিধি আরও বাড়িয়া! গেল। 

সমানে চর্মকারের স্থান আছে কিনা? ৃ 
আমর] সমাজ হইতে চণ্কারের ব্যবসায় একেবারে উঠাইয়া দিতে পারি কি 
না উপানৎ ব| চর্মপাছ্ুকার ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের সমাজে 
প্রচচিত আছে । এমন কি র্চারীদের পক্ষেও র্পাছুকার ব্যবহার, একেবারে 
নিদিদ্ধ হয় নাই। দ্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোন দুরবর্তী স্থানে খাইডে হইলে ূ 
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গাহাদের উপ্মানত ব্যবহারের বিধি আছে ।, অত্যুষ্১-শীতল-ভূমি পাঞ্জাব প্রদেশে, 
এখনও উচ্চ ও নিল্পশ্রেণীর ভ্্রীলোকদিগের' মধ্যেও. চর্ম্মপাডুকা ব্যরহারের: প্রচলন 
আছে। ইদানীং চর্ম দ্বারা; বহুবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। ম্ৃতরাং, 
প্রত্যেকে সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে চণ্্মনির্্মিত বহু দ্রব্য দেখিতে, 
পাইবেন। চর্ঘ্ঘ-সংক্করণ এবং চর্ন্মঙ্ীর! নানাবিধ দ্রব্য নির্মীণের ব্যবসায় লাভজনকও' 
বটে। চর্মমাব্যবসায়ীদিগকে: অস্প্‌শ্ব রাখা, হেতু এই সমস্ত ব্যবসায় হিন্দুদিগের 
হস্ত হইতে লি হইয়া, অন্যান্য জাতির' অধিগত হইতেছে. এবং তাঁছাতে হিন্দু. 
সমাজের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট, হইতেছে। কলিকাতা নগরীতে বেষ্টিস্বদ্ীটে. 
হাটকোট- পরিহিত পুর্বে বেশীধারী বর্তমানে কপ্তিত-বেণী;চীনবাসীর! জুতার-ব্যবসায়: 
একপ্রকার একচেটিয়া করিয়াছেন ; তাহারা অস্পৃশ্ট নহেন। ভাঙ্াদের বা. 
এরূপ ব্যবসায়ী ইংরেজদের অধীনে হিন্দু সমাক্ছের শর বর্ণদিগের চাকরী গ্রহণেও: 
আপত্তি নাই। তাহাক্সা; অবশ্য পরিষ্কৃত পরিচ্ছ্ক অবশ্থায় থাকে 7 সাধারণ, 
চণ্ধকীরদিগের শ্যাঁয় অপরিচ্ছন্গভাকে থাকে না। | 
চামারদিগের শৌচের ব্যবস্থা!। * 

তৃতরারধ চর্মকারদিগের জস্পৃশ্াতা' দোষ বিরাক্কত করিতে গেলে আমাদের 
কর্তব্য এই যে ভাহাদিগের, স্বীয়, ব্যবসায়ের কাধ্যে যাহাতে তাহারা শৌচাচারঃ 
অবলম্বন করিতে পারে তক্জপ শিক্ষা; দেওয়া । বর্তমানে কোন গ্রামে গো- 
শক প্রাণ্ড হইলে তাহার চশ্দ উদ্মোচন করিয়া! বাটার: উপরে বা. বাটার 
নি্চটে তাহ! রৌদে শুধ্ধ করে এবং তৎপরে বিবিধ দ্রব্যের সাহায্যে চর্ণাকে. 
নরম' করার চেষ্টা করে, গুহাদি এতই দূর্গন্ধময় হয় যে সেখানে কাহারও, 
ফাইবার সাধ্য থাকে না:। নিজের ৰা স্ত্রী-পুত্র-কল্কাদিগের বন্ত্রাদি অপরিষ্কত এবং 
র্গ্ধময় ॥ সচ্ছলত! সবেও শৌচের প্রতি আদৌ দৃষ্ধি নাই | আহার বিহার শয়নে 
সকল সময়েই ঘোর তাসসিকতা! পরিদৃষ্ট হয়। উচ্চ হিন্দুসমাজ কখনও তাহা” 
দিগের দিকে দৃষ্টিপাত করে না 7 তাহারা চোর বা; বদমায়েষ হইলে তাহাদিগকে 
দণ্ড দেওয়া ব্যতীত তাহাদের উৎকর্ষসাধনের কোন ব্যবস্থা করে না । তগবান্‌ 
তাহাদিগকে মুচি করিয়া! স্থপ্ি করিয়াছেন, তাহারা চামড়া উঠাইবে ও জুতা, তৈয়ার 
করিবে-_এষ্ই পর্যন্ত তাহাদের সহিত সম্বন্ধ, তাহাদের উন্নতি হউক বা অবনজি 
হউক তাহ! দেখিবার প্রয়োজন নাই । কিন অল্মদ্দেশীয় মুচিরা চামড়াও ভালরপে 
পরিষ্ষরণ করিতে পাগে না এবং জূতাও তাহারা ভালরূপে নিশ্মাণ করিড়ে পারে না। 
তারাদের এই 'অবস্থীয় জন্ক উচ্চবর্ণেরাই দায়ী। ইহাদের অবস্থা ভাল করা জসাধ্য 
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নহে। যেখানে মুচি আছে, সেই স্থানেই যদি চর্্ম-উদ্মোচন এবং সং্ষরণের জন্য 
একটি নির্দি স্থান থকে এবং তশুপরে অশ্মি-মাংসাদির থার! ধাহাতে স্থান 
অপরিষ্কৃত না. হয়, তাহার ব্যবস্থা করা যায় এবং তাহারা যখন চন্দ উদ্মোচন 
ব। চর্্মসংক্করণ কার্য্যে গ্রবৃন্ত খাঁকে তখন তাহাদের জন্য স্বতন্দ্র ক্ষুত্র বসের 
ব্যবস্থ| করা যার এবং কার্ধ্য শেষ হইলেই তাহাদের শরীর উত্তমরূপে ধোঁ 
করার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়ত! তাহাদিগকে ভালরূপে শিক্ষা দেওয়। যায় 
এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদি পরিক্ষীর পরিচ্ছন্ন রাখার এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিষ্কন্ত 
রাখার ও সাধারণ শ্থাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষা দেওয়! যায় তাহ।- হইলে 
তাহারা চীন, ইংরেজ, প্রভৃতি জ্কাতির ম্যায় পরিচ্ছন্ন হইতে পার, এবং তাহ! 
হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতা নিরাকরণের পথ হ্থগম হইতে পারে। বর্তমানে, 
যদি মুচিদের আঁচাঁর ব্যবহার যেরূপ আছে তদ্রপই থাকে এবং তাহারা যদি 
সমভাবে অপরিক্ষার অপরিচ্ছন্ন থাকে, তা হইলে তাহাদের সহিত উচ্চবর্ধ- 
দিগের সাহচর্য সম্ভবপর হইবে না, স্থতরাং তাহাদের ব্যবসায়ে এবং তাহাদের 
আচার-ব্যবহারে শোৌঁচাচারেয় প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। 
| অগ্যাম্য অস্পৃশ্য জাতির পক্ষেও এরূপ । 

ন্যাগ্য জাতির অস্প্‌শ্যতা-দৌষ দুরীকৃত করিতে হইলেও তাহাদের বায়ে 
ও আচার ব্যবহারে এপ শৌচাচার প্রবর্তন আবশ্যক এবং উহা করা অসম্ভব 
ব| আ্ঞসাধা নহে। মুচি, মেথর, ই।ড়ি, ডোম প্রড়ৃভি সরুল জাতিকেই শিক্ষিত. 
ও শৌচাচার সম্পন্ন করা যায়। এ বিষয়ে ফললাভ করিতে হইলে উচ্চবর্ণের. 
নেক ত্যাগস্থীকার করিতে হইবে ; কেবল মৌখিক সমানুতৃতি প্রদর্শনে, বিশেষ 
কিছু কল হইবে না) কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক । 

৪ শান্স-শাসন। 

এ সম্বন্ধে শান্্শাসন এই শুভকার্ধ্যের অননুকূল নহে । যাহার! মহাভারতের 
ধর্দাব্যাধের উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবগত আছেন যে পণ্তত্্. এারং 
মাস-বিক্রয়ী ব্যাধও কিরূপে ধষিদিগেরও পুজনীয় হইতে পারে । , তবে শান্তর. 
মুচিকে ব্রাঙ্ষাণ করিতে বাধা দেন না, কিন্তু ব্রাঞ্ষণকে মুচি করিতে বাধা, দেন ।.. 
ব্রাহ্মণ মুচি হইয়া মুচিদিগকে স্প্‌শ্য করিবে, ইহ! বোধ হয় কাহারও অভি 
প্রেত নছে। মুচিকেই উপরে উঠাইতে, হইবে, উচ্চবর্ণকে নামাইত্তে হইবে না। . ... 

দেশাচার | . . ৪. ক 
| দেখাচারই সর্ব শান হইচেও গ্রবল। যাহা দশের, পাচার ভাহাই শারদ, 
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ধলিয়া পরিগণিত । হিন্টুশাস্র আতই উদার যে উহ্বার এরূপ আদেশও আছে 
বে “সময়শ্চাঁপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবে; অর্থা সাধুদিগের নির্দেশ 
বেদের ম্যায় প্রামাণিক । “চণ্ডালোহপি দ্বিজতরাষ্ঠো৷ হরিভক্তি-পরায়ণঃ” ইহাও 
শাস্প্ের আদেশ। ঘি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! অস্পৃশ শ্য বর্ণদিগের শোৌঢাচার বিধান 
করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তাহা! হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতা-দোষ অদ্িরা 
নিরাকৃপ্জ হইবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। কারণ-_. | | 
ঘদ্‌ যদ্‌ আচরতি শ্রেষ্ঠ স্তাদ তদের ইতরোজনঃ 1 
'জ যত. গ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্ুবর্ততে ॥ গীতা । 7 ও 
... শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ 'শাচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহাই করে। তিনি 
যাহ! যু বলিয়। মনে করেন, লোকে তাহার্ই অনুবস্তন করে । 


; মহাত্মা! গান্ধী । 
বর্ষমানে ভারতবর্ষে মহাত্মা" গান্ধী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি দৃষ্ট হয় ন। 
সকলেই 'তরীহাকে একবাক্যে ভারতবর্ষের নেত। বলিরা স্বীকার করিঙেছেন। 
স্বীষটান মুসলমাঁনেরাও তীহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে কেবল 
রাজনৈতিক 'আন্দোলনেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, উ্রাহার বিমল চরিত্র, 
পরোপকা রবৃত্তি, ঈশ্বর-ভক্তি ও তপস্থ। ভীহাকে দেশের অগ্রণী করিয়াছে । এই 
অল্প শ্যতা-দুরীকরণ মহায্মা গান্ধীরও অনুমোদিত ও একান্ত অভিপ্রেত। হৃতরাং 
এই কার্ধ্যে বিলম্ব কর? উচিত নহে। অন” শ্যতা হিন্দুসমাজের একতার একমাত্র 
বিরোধী নছে। হিন্ুসমাজেরএকতা-সংঘটন-পক্ষে অন্যান্য ষে সমস্ত বাধাবিদ্ব আছে, 
তাহ সমস্তই দূরীভূত করিতে হইবে। কিন্তু ইহা করিতে ষাইয়া শান্-বিধিরও 
সম্মান রাখিয়। চলিতে হইবে। -বুক্তি ও শান্ম উভয়ের সামগ্তস্য করিয়া কার্য্যসম্পক্জ 
করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । শান্থই বলিয়াছেন-_ 
-*কেবলং শান্তরমাশ্রিতা ন কর্বব্যোহ্থ-নির্পয়ঃ 
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানিং প্রজায়তে |” 


মহাত্ব। গান্ধী । 
পফ্লেখক-্পম্পাদক ॥ 
ভাঃরত-গ্গনের দিবাকর %, 


বর্তমানে মহাত্ঝ! গান্ধীকে তারত-গঙ্গনের দিবাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাঁ। 
বহুদিন হইতে ভরুঙবাসী। ভগবানের নিকট প্রাথন। করিয়া! আসিতেছে “তমসে। 
ম! জ্যোতির্ময়,” আমাকে অঞ্ধকার হইনে আলোকে লইয়া। যাও ॥। এতদিন 
ভারতবালী অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া খিচরণ করিতেছিক্রু* মহাত্মা, গান্ধী সে 
অন্ধকার বিদুরিত করিয়া. ভারতবাসীদিগষে নবালোক প্রদান করিয়াছেন ॥ 
মহাতা। শিশিরকুমার অনেক সময়ে আমাকে বলিতেন “যহুনাথ, রাজনীতিক্ষেক্রে 
ভারতে এ পর্যন্ত কোন নেতার আবির্ভীব হয় নাই যে পর্য্যস্ত ভারতে 
নেতার আবির্ভাব না হইবে, সে পর্য্যন্ত ভারতের রাজনীতি-গগন' তমসাচ্ছজ 
থাকিবে |” এই সম্প্রদায়বছল ভারতৰ্ষে মহাত্মা! গান্ধী সর্ববসম্মতিতে নেতা বলিয়া 
গুহীত হৃইয়াছেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ত্রীষ্টান, কি বৌদ্ধ, .কি টজন, 
তারতবাসীমাত্রেই তীহার: নেতৃত্ব অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে॥ কি রাক্রপ্রাসার, 
কি দরিদ্রকুটার, সর্বত্রই তিনি সফাডৃত ও পুঁজিউ। হিমালয় হইতে কুমারিক। 
পর্য্যন্ত এবং আফগানিস্থান হইতে বঙ্ষদেশ, পর্য্যস্ত' সর্ধবস্থানেই মহাত্মা গাঙ্গ 
বলিলে আর অন্য কোন পরিচয় দিতে হয় না। তাহার যশঠসৌরভ . কেবজ- 
ভারতেই নিবন্ধ নে, পৃথিবীন্ছ সর্ব সভ্যদেশই তীহাকে যহাপুরুব বলিয়া. 
অভিনন্দিত করিতেছে ॥ যে শাসন-নীর্তির বিরুহ্ধে ভিনি দণ্ডায়মান, তাক? . 
পরিচালকগণও্ড শতমুখে তাহার প্রশংস। করিয়। থাকেন । . ৰ 


তিনি বিপক্ষদিতগর স্বারাও সপ্মানিত, | 

আইনের মর্ধযাদা রক্ষার অন্য যে ইংরেজ বিচারক তাহাকে কারাদণ্জে 
ঈশ্িত করেন, তিনিও তাহার মহত চরিত্রের দ্বারা অগ্প্রাণিত হইয়। 
দণ্াভ্াপাদানের সময়ে হুঃখে অভিভূত হইয়াছিক্লেল ৮ এবং এ কথাও, 
বলিয়াছিলেন যে মহাত্মা বথাসম্ভব শীত কারামুক্ত হইলে তিনি বিপুল প্রীতি- 
লাভ করিবেন। কারাবাসে গুরুতর পীড়াক্রান্ত হলে ইংরেজ ডাক্তার ম্যাডক 
এবং ইংরেজ হুশ্রাধাকারিণী মহিলাগণ তাহার চিকিতসা ও নু্ব করিয়। যে কীস্ডি 
ও পুণ্যলাভ করিয়াছেন, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ইংরাজ-শাসস-বৈরীয় 
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উপর এইকপ অন্ধাপুর্ণ সদয় ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ অভ্যুদুয়ের রহস্য--তরবারি 
নহে। মহাত্মা গান্ধী গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া কথঞ্চিৎ স্ুশ্থ হইলে 
উাহার কারামুক্তি-ঘোষণার সময়ে ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার বলিয়াছিলেন 
যে এরূপ একজন মহাপুরুষকে কারাবদ্ধ রাখা ছুঃখের বিষয়। 

মহাত। গান্ধীর বিশেষ হ-মস্বাধীনতা-প্রাপ্তির নববিধান। 

(কোন ম্বাধীনতাবিচ্যুত জাতির ন্বীধীনতা-পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বল-প্রয়োগই 
এক্যত্র উপাজ বলিয়। স্বদেশে নিদ্দি হইয়। ভাঃসিতেছে। জগতের ইতিহাস 
পর্যযালেোচন:, কঙ্জিলে দৃষট হয় ষেকখনই কোন জাতি ন্বাধীনতা লাভ করিয়াছে 
তখনই তাহাদের ফলগ্রয়োগ হরিতে ছইয়াছে। মহাত্মা গাহ্বী ঘোঁধণা করিয়াছেন 
যে বলারা যদিও স্বাধীনতা লাভ কর! যাইতে পারে» তথাপি উহা! পরিণামে 
শুঁতফলপ্রদ এবংস্থায়ী হয় ন7। ভগবান বুদ্ধ ও যিশুর ম্যায় তিন উচ্চকণ্টে 
খোষণ। করিয়াছেন যে ধ্বণার ত্বার! ঘ্বণা বিন হয় না, প্রোমের দ্বারাই স্ব! 
বিনষ্ট হয়! হিংপাদ্থারা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব, অহিংসাই শ্রেয়োমলক। এই 
সমস্ত উপদেশ এ পধ্যন্ত ধণ্ম ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া আপগিতেছে, রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে মহা গাহ্ধীই ইহার প্রথম প্রবর্তক। সত্য বটে রুশিয়ার প্রথিতযশাঃ 
মহাত্থা কাউন্ট টলফউত্ রাঁজনীতিক্ষেত্রেও এই অহিংসা-নীতির প্রচার ক্ষরিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি উহা! কাধ্যে গ্ররিণত করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিয়া 
যাইতে পারেন নাই।. মহা! গান্ীপ্র বিশেষত্য এই যে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেই 
এই উচ্চ জাদর্শের প্রয়ে'গ্ন অবলম্বনে রাজনৈতিক আন্দোলনে এক নুতন যুগের 
অরতারণ] করিয়াছেন। সাম, দান, দড, ও ভেদ এই চারিটী চিরগুসিদ্ধ, রাজনীতি 
পাশ্চাতআ ও প্রাচ্য উভয়ন্্রু স্বীয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে । মহাত্ব 
গান্ধী এই বহুপ্রাচীন চিরাগত রাজনীতি ধর্মবিরলহ্ধ বিধায় তাহা! পরিত্যাগ 
করিয়। ধর্ম্মসঙ্গভ নীতি দ্বার। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন । 

.-. যুক্তিই চরম উদ্দেষ্টু 4... ৃ 

স্রতি কোন বাক্তি মহাত্মাকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি রাজনীতিক নি . 
তের, মধ্যে নিমজ্জিত, হইয়] .কিরিপে শাশ্বত শাস্তির আশা করেন? তছুতরে 
মহা গৃন্ধী, বলিয়াছেন যে. নিদ্কামভাবে ভারতবাসীর স্বাধীনতা -প্রাঞ্ডির সহায়তা 
২১ (তিনি,মুক্তিলাভ, করিতে ইচ্ছা ফরেন। আমর! মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে. 

স ক্রিতে, 'কুজনুর লমর্থ হইয়াছি তাহাতে এইটুকু বুঝিতে পারি যে 
গন্য -লার /দ্ু্জান ও. কুর্পের . সামগ্রন্কারিধায়ক, তগবৎমুগ্“নি:স্যত গীত. 












চাটি 


৪ ্ হিন্দ ঠা ক [ ৩১শ বর্ধ, বৈশাখ 


সি হার বনের নিয়স্থা। উহার সমস্ত বর্ধুই জ্ঞান দ্বারা পরিনোধি। 
তাহার অবিরাম  কম্মদীবন কখনও দন, শরবৃণ, মনন, নিদিধ্যাসন হইতে বিচ্যুত 
হয় নাই। গীতা ভাঙ্বীর বাইবেল, কোরাণ ও বেদ এবং রাজধি জনক তাহার 
কণ্ম-জীবনের আদর্শ? 
ভারতবর্ষের মোহন-নিধারণ | 

'ভারত কামধেম স্বরূপ । যাহা চাও তাহা নিকট ..তাহাই পাওয়া ধায়। 
কিন্ত বুদিল হইতে কাসধেন্ পরকর-ফবলস্থ | . ভারতধাসী বু ঈপ্দিত বু হইতৈ 
বাঞ্চিত। তাহার ভাগ্য. পরভাগ্যোপজীধীর ম্যায় হইয়াছে! ভারতবর্ষে ভুলা 
জন্মে, বছদিল হইতে ও & দেশীয় লোফের! উঁ তুলাদারা! সুত্র শুস্তুত করিতেন এবং 
তন্বার। ঘন্্ লযস করিয় স্বদেশের ও বু বিদেশের পরিধেয় ধনের ব্যবস্থা করিতেন । 
কর্মানুকন্ধ ভাগ্য-বিপর্যযয়ে ভায়তধাসীদিস্টোর় এখন প্রতি বখসর ৭৫ কি ৮* 
কোটা টাক! মুলোয় বর্থী বিদেশ হইতে আনিতে হয়। এই ৭৫ ফি৮* কোটা 
টাকার ঝগ্র যদি এদেশে উৎপন্ন করা যাইতে ' পারিত তাহা হইলে তাহাতে 
ব্ছলোকের জীবিকী-সংস্বীন হইত এবং দেশের এই বিপুল অর্থ বিদেশে চলিয়। 
গিয়া দেশফে নিঃস করিতে পারিত না। বিগত ইউরোগীয় মহাসমরের সময় 
তারতবাসী বন্থ নরসারী বন্্াভাবে দিগন্বর ও দিগন্ঘরী রূপ ধারণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। এদেশে যদি প্রতি গৃছে সূত্র-নিপ্মাণ ও বন্বয়নের শ্রথা থাকি 
তাহ! হইলে ভারতবাসীকে এবপ ছর্দিশাগ্রীস্ত হইতে হইত না। আমার গৃহে জাত 
কার্পাল দ্বারা যদি সামি সুর নিশ্ম(ণ করিয়া তর্থীর। বঙ্থ্ী বয়ম করিতৈ পারি, তা" 
হইলে বিদেশজাত বন্ধের মূল্য যতই অধিক হউক না কেন, তাহাতে আমার কোন 
ক্ষতির কারণ নাই। মহাঝা, গান্ধী কেবল বন্ত্র-শিল্পোর উপরেই সমস্ত শর্ডিকে 
কেন্্রীতৃত্ত করিয়াছেন। ইহার কারণ এই-একই সময়ে বহবিষয়ে মনোনিবেশ 
করলে কোন 'বিধয়েই সফলকাম হওয়া যায় না! পব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহছ 
কুরুনন্দন। বহুশাখ! হানন্তাস্চবুদ্ধয়োছব্যবসায়িনাম্‌ ॥ অর্থাথ হে কুরুনন্দন, এক 
বিষয়ে স্থিরবুদ্ধি কর, অস্থিরবুদধি ব্যক্তিদ্িগেরই বুদ্ধি অনস্ত ও বহু-শাখাবিশিষ্ট |. 
গৃছে গৃহে বন্ত্রশিল্লের প্রবর্তন করিয়! বিদেশাগত বস্ট্রের ক্রয় যদি একেবারে 
লুপ্ত করা যায় তাহা হইলে অস্থান্য দ্েব্শিলেত সন্ন্ধেও এ উপায় অবলম্বন 
করা স্বকরও সহজ হইবে। বণিকের অর্থ- চরিতার্থতার সম্ভাবনা না থাকিলে রর 
ভারতবর্ষের প্রতি তাহার আসক্তির অজ্যুবে তাহার ভারতবাসীর স্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
উপায় +অবলাগ্বনের, কারণের  অভার্ক হইবে নুতরীং” উহ! *শ্বারাঞ্জযপ্রীতিয 


১ম সংখ্যা] মহাত্সা গাঙ্বী। ৪১ 


একটা প্রকৃষ্ট* উপায়। সুত্রশিশ্মাণ ও বস্্রবয়ন শিল্পন্ধারা মহাত্মা শাদ্ষী সকল 
শিল্পকেই স্বীয় অভিপ্রেত করিয়াছেন, কার্যা-সৌকর্ধার্থে একটার উপরেই বুদ্ধি স্থির 
করিস্তে বলিয়াছেন 

হিন্দু-মুসলমান-গ্রীতি । 


সাধারণতঃ হিন্দু ও মুসলমানে নসস্্রীতি দেখা যায় না। কোন স্থানেই পল্লী- 
গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ নই ; উহাদের মাধ। সম্তাবই আছে । 
পরস্পর পরস্পরের সুখ ছুঃখ আপদ বিপদে সহানুডূতি-সম্পন্ন? কিন্তু কতকগুলি 
স্বার্থপর লোকে নানাপ্রকার অবাস্তব সংবাদাদি প্রঢঠওর করিয়া পরস্পরকে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং জ্ভানহঃ বা অজ্ঞঠানতঃ উভয় সনপ্প্রদায়ের 
মধ্যে বিদ্বেবাগি প্রন্থুলিত করিয়' ভাঁরতবর্ষকে ভস্্রীভীত করিতে চাভে । 


হিন্দুর মধো পরস্পর গ্রীতি | 


কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে গ্রীতি স্থাপিত হওয়ার পুবেল হিপ্দুদিগেরু বিভিন্ন সম্প- 
দায়ের মধ্যে প্রীতি-স্থাপন একান্ত আবশ্যক । ক্হুকাল পান্ত নিল েনীগ 
হিন্দুর! উচ্চবর্ণ-সমুভের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া এক্ষণে বিদ্রোহী হইবার 
লক্ষণ দেখাইতেছে ৷ হিন্দু ধন্ম হইঙে অস্পৃশ্যাতা-দুরীকরণ ও দিল্বর্ণ-সমুচের 
উন্নতি-সাধনে মনোযোগ না করিলে উহার! ক্রমশঃ হিন্দ-সম্প্রদায় ভাতে 
বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্ভোগ করিয়া হিন্দু-সম্প্রদায়কে দুর্বল করিয়া ফেলাবে। 
এইজন্য মৌলান। মহম্মদ আলি এক সময়ে বলিয়াষ্টিলেন যে যদি হিন্দুর শিল্- 
শ্রেণীর প্রতি কৃপা-দৃষ্টি না করেন, তবে মুসলমানেরা, তাহাদিগকে সাদরে পোগাড়ে 
করিয়া লইবেন। দূরদর্শী মহাত্বা বুঝিতে পারিয়াছেন যে অস্পৃশ্য তা দুরীড়ত 
করিতে না পারিলে কি হিন্দুসমাজ, কি ভারতবর্ষ, উভয়ের ভিষ্যুৎ্ৎ তমসাচ্ছন্স । 
অস্পৃশ্যতা কি তাহ। হিন্দুপক্রিকার এই সংখ্যায় প্রবন্ধান্তরে দেখাইবার চেষ্টা 
পাইয়াছি। 

হিন্তুধশ্ম-পরিত্যাগে অন্পৃশ্যতাঁর লোপ । 


বর্তমানে অস্প্‌শ্য জাতির কেছ যদি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান বা 

শ্রীধটান বা অগ্ত, কেন ধর্ম গ্রহণ করে, অমনই তাহার অস্পৃশ্যতা দুরীভূত হয়। 

তাহ! হইলে সনাতন ধর্মই তাহার অস্প্‌শ্যতার কারণ। কোথায় সনাতন ধশ্মন 

তদনুবব্ীর পবিত্রতার কারণ 'হইবে, না উহাই শাহার অল্প শ্যহার কারগন হইল, 
৫0০ র 


৪২ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


সপ এ পপ পাপা 
সি 





চপ পাস 


ইহা অপেন্গা অধিক বিষাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? এইরূপ কিন্বদস্থী 
আছে ষে স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহাদি ইতর ধাতু স্থবণত্ প্রাপ্ত হয়, চন্দন তরুর 
ংস্বে সেই বনের ইতর বৃক্ষসমূহও চন্দনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ এখানে সনাতন 
ধর্মের সংস্পর্শে অস্প্‌শ্যদিগের স্পৃশ্যতা সম্পাদিত হওয়াই শ্বাভাবিক, কিন্ত 
আমাদের সমাজে পবিত্র সনীতন ধর্মের সংস্পর্শে বহুজাতি অস্পৃশা হইয়া 
রহিয়াছে । হয় ইহাদিগকে 'সমাঁজ হইতে ধাহির করিয়া! হিন্দুসমাজকে ন্সীণ, 
দুব্বিল ও হীনপ্রভ করিয়া রাখুন, অথবা ইহাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি- 
সাধনে সহায়তা করিয়া হিন্দুসমাজকে জীবিত ও সবল করন। মন কোন্‌ 
পন্থা! অবলম্বন করিতে বলে? “সতাং হি. সন্দেহপদেষু বস্তু প্রমাণম্‌ অন্তঃকরণ- 
প্রবৃত্তয়ৌঃ 1” সেন্সস্‌ রিপোর্ট পাঠে অক্াত হওয়া যায় যে প্রতি বগুসর বভু- 
সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দ, উচ্চশ্রেণীর জ্জত্যাচারে উৎপীড়িত ছ্্! ধর্্মান্তর- 
গরিগ্রহ করিতেছে । | 
বাহ ভক্তি । 


পু 
মহাত্মার প্রতি অনেকের আশ্তরিক শ্রদ্ধা আছে। আবার অনেকে তাহার 
প্রতি বাছা ভক্তি মা প্রদর্শন করেন। কিন্তু মহাত্সা, নিজেই বলিয়াছেন থে 
তাহার প্রতি বাহা ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া যাহারা তাহার প্রদর্শিত পথ 
অবলম্বন করেন তাহারাই তাহার গ্রীতি-সম্পাদন করেন।' | 


সনাতন বঞীভেদঃ। 
ও নমো! ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ । 


১। অথ বর্ণভেদ-জিজ্াসা । 

২। বর্ণ! বুবিধাঃ শ্েত-কুষ্ণজ-নীল-পীত-লোহিতাদয়ঃ । 

৩। তেষাং মিশ্রণেন সঙ্করবণ। জায়ন্তে । 

৪1. ব্বর্ণীঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ সন্করা মৌলিকাশ্চ। 

৫1 স্থাবর জঙ্গমানামিব মানবাশ্চ বুবর্ণাঃ | 

৬। শ্রীতোফ্াদিগুণ-ভেদাত, দেশ-ভেদাচ্চ মুস্যাণাং বর্ণভেদঃ সঞ্জায়তে । 


১ম সংখ্যা] রবীন্দ্রনাথ । ৪৩ 





ণ। ন্‌ তু স গুণভেদাত। 

৮। ন তথা কন্ম-ভেদাত। র 

৯। গ্ুণ-কণ্মণী উভে পরস্পরং কাধ্যকারণ এব। 
১০। গুণাঃ কম্মাণি চ সন্ব-রজন্তমোতেদাৎ ত্রিধা | 
১১। (কি) প্রকাশকত্বাৎ সন্বস্ঠ সদৃশঃ শ্বেতঃ, 

(খ) অপ্রকাঁশকত্বা তমসঃ সদৃশঃ কৃষ2, 
গে) অনুরাগিত্বাদাংশিক-প্রকাশকত্বাচ্চ সন্বতমসোমধ্যস্থং রজঃ, লোহিত- 
গীতাদীতরবর্ণানীং সদৃশম্‌। 

১২। সন্বগুণ-কন্ধপ্রধান-মনুষ্তো। ব্রা্গণ ইত্যুচ্াতে। 
১৩। তমোগুণ কর্ম প্রধান-মনুষ্যঃ শুদ্র ইত্যুচ্যতে। 

১৪। রজোগুণ-কণ্মপ্রধান-মনুষ্যঃ ক্ষল্রিয় ইত্যুচ্যতে | 

১৫। ক্ষত্রিয়াৎ সববস্তাল্লতয়। রজোগুণ-কর্মপ্রধান-মনুষ্যো বৈশ্য ইত্যুচ্যতে। 
১৬1 এষ হি সর্ববদেশকালপাত্রেষু সনীতন-বর্ণভেদঃ | 


রবীন্দ্রনাথ । 
লেখক-_সম্পাদক। 


৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বঙ্গদেশ আজও বিস্মৃত হয় নাই। ্রাঙ্গধর্থা- 
প্রবর্তক মহাত্বা রাজা ফ্লামমোহুন রায়ের পরেই তিনি বিলাতে গমন করেন। 
এদেশ হইতে যাইবার সময় তিনি পাঙ্থী ও বেহার। পর্য্যস্ত লইয়া যান। বিলাতে 
পাঙ্থী-আরোহণ একটা অভিনব ব্যাপার। ফ্রান্সের রাঁজ-পরিবারের নিকটে 
তিনি যথেষ্ট সম্মান-প্রাপ্ত হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিম্ন, এলবার্ট, 
তাহাকে যথেষ্ট সমাদর কয়েন। বর্তমানে বিলাত-গমনকারী ভারতীয় রাজন্য- 
বর্গও দ্বারকানাথের ম্যায় সম্মানিত হন না। রাজবংশে জন্মগ্রহণ ন! করিয়াও 
তিনি বিলাতে প্রিন্স পদবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । রাজ-পরিবারের 
সহিত তাহার এতই ঘনিষ্ঠতা জন্দিয়াছিল যে প্রিন্দ এলবার্টও তাহার সহিত 
সতরঞ্। খেলিতেন এবং এ খেলায় মহারাণী দ্বারকানাথের পক্ষ অবলম্বন 
করিতেন আল এঁখ্ধ্য এবং মুক্তহস্তে ব্যয় এবং ববিধ সামাজিক, রাজনীতিক 


৪9 . হিন্তু-প্রিকা | [ ৩১শ বর্ষ, বৈশাখ 


আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিতেন। রাম- 
মোহনের সঙ্গে যে তাহার অকৃত্রিম বান্ধবতা ছিল তাহ] চিরকালই ইতিহাসে 
ভ্বলন্ অক্ষরে দীপামান থাকিবে। 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের একমাত্র পুত্র ॥ যৌবনে নানাবিধ দুর্ঘটনার 
মধ্যে পড়িয়াও পৈতৃক সম্পত্তি ও মর্যাদা রক্ষা করিয়। তিনি রাজধি জনকের 
স্যায় বিষয়ের অভান্তরে থাকিয়াও ভগবানে চিত্ত স্থির রাখিয়াছিলেন। তাহার 
ধন্মজীবন কেবল বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের সম্পত্তি; কেবল ভারতের নে, 
সমগ্র পৃথিবীর সম্পত্তি। ব্রঙ্গানন্দ মহাত্মা কেশবচন্দ্র তাহার শিষ্য বলিলে 
ধর্মজগতে ভীহার স্থান নির্দেশ করা হইল। ভীহার পুত্রগণ সকলেই পণ্ডিত, 
কৃতী, ধার্মিক-_-ভগবন্তত্ত । ভারতের সর্ববন্তরই তাহার! স্থপরিচিত। কিন্তু পুত্র- 
দিগের মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা কুল ও দেশ ধন্য করিয়! দেবেদু- 
নাথের..স্মৃতিকে০'এক অপুর্ব জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন। 


বৈদিক কবিদিগকে 'খধিআখ্য। দেওয়া হইত। যিনি দেখেন তিনি 'খষি'। 
সাধারণ লৌকে সব জিনিষ দেখিয়। যায় কিন্ত তাহাদের দৃষ্টি ভাসা ভাস-_অস্থরে 
প্রবেশ করে না। সাধারণের চক্ষে যাহা না পড়ে, কবির চক্ষে তাহ। পড়ে। 


ভগবান গ্রাকৃ্ণ বলিয়াছেন যে কবিদিগের মধ্যে তিনি “উশনা১। পুর্ব পুর্ব 
যুগের কথ ছাঁড়িয়া দিয়া বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর কবিদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে কাহারও সঙ্কোচবোধ হইবার বোধ হয় কোন কারণ 
নাই । রবীন্দ্রনাথ কেবল বাঙ্গালার কিন্বা ভারতের কিম্বা আসিয়া-খণ্ডের নহ্েন, 
তিনি পৃথিবীর কবি। রবীন্দ্রনাথ অন্তবূর্টির দ্বারা; ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের আকর 
প্রাপ্ত হইয়! তাহাই বিশভারতীর দ্বারা দেশে, বিদেশে বিতরণ করিবার জন্ক 
স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং সেই উদ্দেশ্যেই বুদ্ধ বয়সে পিকিং বিশ্ব- 
বি্তালয়ের ঘারা আহুত হইয়। ভারতের সহিত চীনের আত্মিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ 
করিবার জন্য সম্প্রতি চীন প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন। ভগবান তাহাকে 
দীর্ঘজীবী করিয়া হার মনক্ষাম পুরণ করুন । 


স্্ীহরিঃ ৷ 


€ ১৮৪৫ সালের ২ আইন্‌ মতে রেজেহ্রীকৃত ) 


হিন্ছু-পাত্রিকা। 








৯ পি ৩ বসা পিপাসা পর ০.৯ এ ক 
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বপপপ্পাস্পাপশাপ পিপিপি শীট শি 


বৈষ্ণব-দর্শন। 


লেখক--ডাক্তার মহে্দ্রনাগ সরকার এম্‌, এ, পি এইচ, ডি। 


বাণীর বর-পুত্রগণ ! পুণ্য-স্মৃতি রামমোহনের জন্মস্থান বাঙ্গালীর নিকট 
তীথ-সঙ্গম । রামমোহর্ণ রায়ই বেদান্তের কথা একদিন বাঙ্গালীর কাছে 
উপস্থিত করিষুুছিলেন | আজ তাহার জন্মভূমিতে বেদান্তের আলোচনাই ভীহার 
স্ৃতির, প্রকৃত পুজা । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর অভিরাম গোস্বামীর চরণরেণু- 
স্পর্শে এই ভূমি পবিত্র। বৈষ্ণব-দর্শন আলোচনাই তাহার দিব্য স্মৃতির প্রকৃত 


অর্চনা | 
বৈষঃবদির্শন সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলেই আমাদের মনে রাখা উচিন 


যে বেদান্ত-দর্শনই বৈষব-দর্শন। ফড়.দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন অন্যতম | অন্যান্য 
দর্শন, হইতে বেদান্তদর্শনের এই পার্থক্য যে ইহা শ্রুতিমূলক। বেদাস্তদর্শনের 
িন্াপ্রণালী বুঝিতে . হইলে আমাদের ইহা, কখনও ভুূলিলে চলিবে না ঘে 
বেদাস্তের জিতাস্থা- পনিষদ, ব্রঙ্ষ। জ্ঞানের যতগুরি পথ আছে--প্রত্যঙ্গ, 
(ও. বিচায-এবৈবাস্তিকেরা-ইহার কোনট! অন্বীকার না করিলেও, শ্রাতিকেই 
 রাধানগর়ে বীর সাহিত্য সম্মিলনের দন শীখায পঠ়িত। | টি 


আত. 


৬ হিন্দু-পন্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, জ্যেষ্ঠ 


একমাত্র ব্রর্মোর জ্ঞাপক বলিয়। নির্ণয় করিয়।ছেন। কথাটা আপাততঃ--বিশেষ 
আজকালকার দিনে, গৌড়ামি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। . কিম্ক একটু 
পর্য্যালে।চন। করিলে ইহার গভীরতা হৃদয়লম হইবে। দর্শন-শান্্ আমাদের 
নিকট অবিসংব।দিত সত্যকে উপস্থিত করিতে ঢায়। আমাদের বিচারের 
প্রচেষ্টার কোনই ফল হয় না যদি সেই বিচার সত্য-এাতিষ্িত না হয়। বিচার 
বুদ্ধিকে নিয়মিত করে; সংস্কত বুদ্ধি এবং প্রাবানুশ্ৃতি নিষ্মল ও তেজোময় 
সত্যকে আমাদের নিকট উপস্থিত করে। বিচার কিন্তু নানা পথগামী। স্বাতন্র 
বিচার আমাদের বুদ্ধিকে সুক্ষদৃষ্টি-সম্পন্ন করিলেও, ইহা এক তৰস্থাপনে সমর্থ 
হয় না। দর্শনশান্সের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়। বৈজ্ঞানিক: দৃষ্টিতে এরূপ 
বিচার-প্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে সন্যের স্বরূপ সন্বক্ষে নানাবিধ অভিমত গুচারিত 
হয়। বুদ্ধির কৌশলরূপেও ইহার স্থান ফ্কাভি উচ্চে। কিন্ত্রী এরূপ বিচার 
মানুষের অশ্তুঃকরণকে তৃপ্ত করিতে পারে না যতদিন না মানুষ স'তাকে অনুভুতির 
ভিতর $ প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-দর্শন এই অস্ধুভৃতিকে বিচার হইতে উচ্চস্থান, 
দিয়াছেন । বিডারশান্মে অতিড্ঞার সর্পই সম্ভাবনা দোষ (1১0951011117 ) 
থাকিয়া যায়, কিন্তু জন্ুভৃতিভে এইরূপ সম্ভাবনা দোষের কোন স্থান নাই। 
বিচার হইতে এইরূপ বিদ্বদমুভূতি শ্রেষ্ট । এই কথ বেদান্যের সকল আচার্যেরাই 
স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র ভামভীতে প্রহ্যক্ষ প্রমাণ হইতে আরতি 
গ্রমীণকে গরীয়ান্‌ প্রমাণ বলিয়! নির্দেশ করিয়ীছেন-_যে হেতু শ্রুতি অপৌরুষেয়, 
নিরস্তসমস্তদোষ এবং স্ববিষয়ে অনগ্যাপেক্ষিত--তিস্ত অপৌরুষতয়া নিরস্তুসমস্ত- 
দৌষাশঙ্বস্তা বোধকতয় স্বতঃসিদ্ধপ্রমাঁণভাবশ্তয স্বকার্ষ্য শ্রমিভাবনপেক্ষডাৎ 1” 
আখচাধ্য রামাম্ূজ ব্রক্মবিষয়ক প্রমাণের নানাবিধ দোষ দেখাইয়] সর্বশেষে 
থলিয়াছেন,-“শান্ম্ৈকপ্রমাণকঃ পরক্রক্মভৃতমর্বেশ্বরঃ পুরুষোন্তম$1৮ | 
আচার্য বল্পভ তাহার অণুভাষ্মে বলিয়াছেন--“ত্রক্গ পুনঃ যাঁদৃশং বেদান্তেসু 
অবগণতং, তাদৃশমেব মন্তব্যম্‌। নহি স্ববুদ্ধা| বেদান্তং গরিকল্পয তদর্থং বিচারকর্তং, 
শক্ত ।? 
শ্রীনিবাসাচাধ্য তাহার বেদান্ত-কৌন্তরভে এই কণারই পুনকুক্তি করিয়ছেন-- 
'ব্রঙ্গ ন অনুমানাদিগম্াং কিন্তু বেদপ্রমাণকং কুতঃ শীক্যোনিত্বাৎ |”... 
ভারতীয় দর্শনশান্থ্ের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শনের ইহাই বিশেষত্ব! 
গ্রায়াদি দর্শনে আগুবাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইলেও ম্যানাচার্যেরা অনুমানের : 


উপবই বেশী জোর দিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন আগ্তবাক্য গ্রহণ ' করিলেও, সমাধি” 
এবং যোগকেই সত্যামুভূতির শ্ধান কারণ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । 


২য় সংখা] বৈষ্ণব দশন। রঃ 


চে গ্ 
তে 
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কিন্ত বৈদান্তিক আচাব্যেরা বিচার এবং অনুড়তিকে গ্রহণ (করিলে, সে 
বিচার এবং অনুভুতির ফল যদি শ্রুতি-সিদ্ধান্তের তন্ুনূপ না হয় হবে 
তাঁহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। বস্ততঃ মানুষের সামনে এমন একটা 
সত্যনির্ণায়ক বস্তু আবশ্মক যাহার প্রামাণ্য কেহ কোনকালে অন্বীকার করিতে 
পারে না। পুরুষ-বিশেষের অন্মভূতি বাবিঢার উদচ্দ্বল হইলেও অনু! পুরণ.মর 
অনুভূতি বা বিচার উ্দ্বশতর হইতে পারে। অতএব সতসিদ্ধান্তে সর্দি 
পুরুষের স্গবূপড়ত প্রজ্ঞার স্থান অতি উচ্চে। যৌগিক তাশুড়তি সাধারণ 
গরভাক্ষ হইতে উচ্চে শ্থিত হইলেও, সর্ববব্যাপক নহে বলিয়া, সনের সম্পৃণ স্যোছনা 
করিতেঃপারে না। 

আতএব, সর্বনজ্ঞ পুরুষের ন্্রূপভূত প্রজ্জাই একমাত্র সত্যসিদ্ধান্তে পৌছিবার 
শ্রেষ্ঠ পথ। আতি এই স্বরূগড়ুত প্রজ্ঞার সমগ্ি। বৈদাস্থিকের মাত আর্তর 
উপর ঈশ্বরের কর্তৃকন্ধ নাই। ইহ| সম্পূর্ণ আঅপোৌঁরষেয়» আনাদিকাল হইতে 
ইহ] যে ভাবে রহিয়াছে সেই ভাবেই থ|কিবে। ইহা! নিত্য এবং অপরিবর্থুনশীল। 
এই শ্রুতির অপৌরষেয়ত্, আনাদিত্ব এবং সভাক্কাপকহ সমস্ত বেদান্ত আচা- 
ধ্যরাই মানিয়া। থাকেন । আচার্য্য শঙ্কর ইহার অনাদিত্ব স্বীকার করিলেও 
ব্রঙ্গঙ্ঞানানন্তর ইহার কার্যকারিতা মানেন না। কিন্তু বৈমগ্বাচার্ষেযর। ইহার 
অনাদিত্ব এবং তনম্ত্ব চুছই সর্বাবস্থায় স্বীকার করিয়া থাকেন । 

অপৌরুষেয়তা ভিন শ্রুতি প্রামাণ্যের আর এবটী কারণ আছে। ভাহ! 
হইতেছে অবাধিতবিষয়কন্ব--শুশাত আমাদের নিকট যে পদার্থ প্রকাশ করে 
তাহার কখনও বাধ হয় না। তাতএব শ্রুতিগ্রামীণ্যের স্বজূপ ইইতেছে- 
অপৌরুষেয়তা, অবাধিতবিষয়কন্, প্রমাণাগ্যা গ্রাহাসত্যজ্ঞাপকত্ব । এই আ্তির 
গ্রতিপাগ্ভ কি ইহ! জানিতে পারিলে বেদম্থমতের সত নির্নয় হইয়া যায়। 

ব্রহ্মসুত্র উপনিষদ্বাক্যের সমন্বয় । শঙ্করের ভাষায় বলিতে গেলে “বেদান্ত- 
'বাক্যৈঃ গ্রথিতানি কুম্থমানি সূত্রাণি।” এই গ্রথিত সুত্রগুলি আমাদের নিকট 
. আতিিস্ধান্ত উপস্থিত করে। বন্তভঃ, সমস্ত বেদান্তদর্শনসাহিত্যের উৎপত্তিস্থল 
এই কয়েকটা সূত্র। এই কয়েকটী সু্রকে অবলম্বন করিয়া! পরবন্তী আচার্য্যেরা 
বিচারের দ্বার। শ্রুতির ব্ষয়কে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই বিচারকে 
দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-(১) শ্রগতিসমন্থয় এবং তাঁশপর্বাবোধ | 
(২) আ্তি-বিজ্ঞান। অন্ভকার এই প্রস্তাবে আমরা দ্বি্ীয় বিধয়টা আলোচন। 
করিব । 


শির কপ 
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আগতিসমন্থয়ের কথ। অনেক । এবং এই সমন্বয় কতকটা.. শ্ুতিবিজ্ঞীনেরও 
অপেক্ষা করে। শ্রাতি এক হইলেও এই শ্রন্তিকে অবলম্বন করিয়া দুইটী 
বিজ্ঞানের ধার! প্রবাহিত হইয়াছে । একটা শঙ্করের নির্ধিশেষ জ্ঞানবাদ ; আর 
একটী বৈঞ্ণবাচাধ্যগণের সবিশেষ জ্ঞানবাদ 1 বেদন্তদর্শনের মুলভিত্তি হইতেছে 
ভ্তান এবং তাহার স্বরূপ । কারণ, বে্দান্তের সকল আচার্ষেরাই ব্রঙ্গকে সত, 
চিৎ এবং আনন্দ বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । অআর্গততেত ব্রঙ্গকে সৎ চিৎ 
এবং আনন্দ বল এইয়াছে। ৪ 

ব্রহ্ম সত__ব্রচ্গকে সঙ না বলিলে অসৎ বা শূন্য জগতের কারণ হইয়া পড়ে । 
তাস হইতে প্রাতিভাসিক সন্ভারও উত্পষ্টি কল্পন। করা যায় না। ইহ। দ্বারা 
শূহ্যাবাদ নিরাকৃত হইল। 

্রঙ্ম চিৎ। ব্রহ্ম যদি সন্মাত্র এবং ট্চতন্ে দীপ্ডিপুর্ণ নাহন তবে জগৎ, 
আন্ধ্যপ্রাসঙ্গ হয়। বুহদারণ্যক উপনিষদে এই কথাটাই স্থন্দররূপে বলা হইয়াছে। 
সূর্য্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রের আলোক বিশ্ব আলোকিত করে। চন্দ্র অস্তগামী 
হইলে অগ্নির আলোকে বিশ্ব আলোকিত করে। কিন্তু সূর্যা, চন্দ্র ৬বং অগ্নি 
তন্তমিত হইলে স্বয়ং-জ্যোতিঃ আত্মাই বিশ্ব আলোকিত.করে। বস্তুতঃ ইহার 
দ্বারা জড়বাদ নিরাকৃত হইল। 

রঙ্গ আনন্দ, ব্রহ্ম ভূম1। ভূমা বা অনবচ্ছিন্ন সন্তাই, আনন্দ-জ্ঞাপক। ইহার 
দ্বারা সাংখ্যের চিন্মাত্র পুরুষের নিরাঁকরণ হইল। ৃ 

এই পর্যন্ত বেদান্তের আচার্যেরা সকলেই একমত | কিন্তু" জ্ঞানের স্বরূপ- 
নির্ণয় করিতে গিয়া বৈদাস্তিকের ভিতর মতভেদ হয়। বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত 
শহুর-দর্শনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা আছে। অতএব: শাঙ্কর মতের কিছু আলোচন! 
আবশ্যক । | 

আচাধ্য শঙ্কর আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন । বৈষণবাচার্যেরাও আত্মাকে 
স্বপ্রকাশ বলিয়া থাকেন। এই বিষয়ে মীমাংসক ভট্-মত হইতে বৈদাস্তিকের , 
মতভেদ আছে। পার্থসারথিমিশ্র শান্সরদীপিকার় লিখিয়াছেন,--“স্বপ্রকাশব্য 
কম্যচিদপি আদর্বনীত, সর্ববশ্যৈব বস্তনঃ পরপ্রকাশত্থনিয়মা।” ন্বপ্রকাশের লক্ষণে 
উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর মততেদ উপস্থিত হয়। শঙ্করের মতে প্রকাশই আত্মা, 
আত্মাই প্রকাশ--শঙ্কর জ্ঞানের দুইটা ভেদ করিয়াছেন । নির্ব্বিকল্প জ্ঞানই তাহার 
মতে জ্ঞান। এই. জ্ঞানে বিষয়, বিষয়ী, ধন এবং ধন্মী ভেদ নাই,। ইহা জ্ঞান 
মাত্রই। ইহার কোন রূপ নাই, আকীর নাই। পঞ্চদশীর ভাষায় বলিতে 
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হয়”“নোদেতি নাস্তমেতি সন্থিদেষ। ম্বরংপ্রভ। |” সবিকল্প জ্ঞানে বিষয়, বিষয়ী 
ভেদ পাকা, উহা জীন রূপ নহে । 

শাহর সহায় এ টিলা পবিশুল্পভঞান, যে জ্ঞান জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানের 
ভেদ ও আন্তত্বকে প্রকাশ কষে, 51১ খগুন করিয়াছেন। জ্ঞানই ভেদের 
্তাপক, কিন্তু ভেদ জ্ঞানের জ্ঞাপক নহে । ভেদট| জ্ঞানেই অন্ভাসিত হয় কিন্তু 
যদি বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ লইয়া জ্ঞানের ভেদ মানা হয় তবে অন্যোম্যায় 
দোয় হইয়া» পড়ে। চিতসুখাঁচার্ধ্য এইজন্য বলিয়াছেন যেজ্ঞান বিষয় এবং 
বিষয়ী এই দুইটার ভেদ যুগপ পকাশ করে না । 

রামান্জ কিন্তু এই নির্ববিশেষ জ্ঞানকেই একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। 
তাহার মতে জ্ঞান কখনই জ্ঞাত এবং জেঞয় ভিন থাকে না। স্বয়ং পুকাশ 
অনুভূতি আত্মারই ধর্ম। এইরূপ অনুভূতি বিষয়কে আত্মার নিকট জ্ঞাপন 
করে, “বর্তমানদশায়াং স্বসশুয়ৈব ন্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং, স্বসতুয়ৈর 
স্ববিষয়-সাধনত্বং বা।” নিজের নিকট নিজকে এবং বিষয়কে প্রকাশ করাই 
অনুভূতির ধর্ম । কোন কালেই "অনুভূতি এই ধন্ম হইতে বিচ্যুত হয় না। 
রামান্ুজ-মতে জ্ঞান একটা গ্রচেষ্টা, যাহার সর্ববকালেই কম হইতেছে বিষয় 
ও আত্মার সহিত একটা সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং সেই সম্বস্কটাকে সবিশেষ 
আকারে ফুটাইয়া৷ পুতাল1। বিষয় 'ও বিষয়ীর সহিত এইরূপ সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষ 
এবং স্মৃতির সহিত এইরূপ সম্বন্ধ দ্বারাই জ্ঞান নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া 
থাকে। জ্বানের এইরূপ নিজকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার একটা অস্থমিহিত 
স্বভাৰ আছে। এই স্বভাবের ফলে ইহা নির্নিশেষ অবস্থায় কখনই থাকে না। 
পূর্ণ নির্বিবশেষ জ্ঞান আত্মপিরোধ-সম্পন্ন । নৈয়াধিকের বিশিষ্ট অনবগাহী ব 
নির্ববিকল্প জ্ঞান, রামামুজ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প জ্ঞানও 
সবিকল্প জ্ঞান। কিন্তু তাহার বিশিষ্ট অংশটা সম্পূর্ণ স্ফ,রিত না হওয়াতেই 
নির্িকল্প গ্যায় প্রতীত হয় ॥। বস্ততঃ, জ্ঞান সর্ববভূমিতেই সবিকল্প এবং সবিশেষ । 
স্মৃতির অল্পতাহেতু সবিশেষ জ্ঞান নির্বিবশেষরূণে প্রতীত হইলেও, ভ্তান কখনই 
দিন্বিশেষ হয় না। "অতএব রামানুজ-মতে প্রত্যক্ষ মাত্রই গ্রত্যতিজ্ঞা । জ্ঞানের 
আত্মস্ফ,রণের একটা নিয়ামকতা আছে। , এবং সেটা হইতেছে, এই; ভান 
সর্বকালের ভিতর দিয়া নিজের বিশেষ রূপটাকে পুর্ণ করিয়! ফুটাইয়া তোলে। 
সামান্য .পদার্থ প্রত্যক্ষ শ্থলেও জ্ঞান তাহার, পুর্ণ ন্বক্ূপকে সেখানে উপস্থিত 
করে এবং এই জ্ঞানটাকে তাহার স্বরূপের অন্তর্গত করিয়া লয়। জ্ঞান স্বরূপের 
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এইরূপ পুর্ণ স্ফ,রণ যেখানে প্রকাশিত না হয় সেখানে জ্ঞান নির্বিকল্প । 
নির্বিবিকল্পক জ্ঞান পুর্ণ জঙ্তানের সন্বন্ধ-রহিত একাংশের প্রকৃতি । বজ্ত্তঃ শ্‌ 
ও রামানুজের জ্ভান বিচারের এই পার্থক্য যে শঙ্করের জ্ঞান স্থিতিস্বরূপ, রাঁমা- 
মুজের জ্ঞান শ্ছিতিগতিষ্বরূপ। শঙ্করের জ্ঞান নিতাই একরপে অবস্থিত | 
রামানজের জ্ঞান একরূপে অবস্থিত হইলেও, ইহার ভিতর স্ফ,রণ আছে এবং 
সেই স্ক,রণের ধারার ভিতর দিয়াই ইহার স্বপ্রকাশত্ সিদ্ধ হয়। ইহা অনন্ত 
ধারাপুঞ্জ বা ভঙ্তানসন্ভুতিগ্রবাহ, কিন্তু বৌদ্ধ বিশ্্বানবাদের আলাঙচক্র নহে। 
একটী হ্ানের ধারার সহিত আর একটা হজ্ানের সম্বন্ধ নাই-_এরপ নহে 
গতোক সম্ততিটা এ মুল জ্ঞান-উতসের আত্মপ্রকাশ । এ মুল উৎস ভিন্ন তাহাদের 
গত সত্তা নাহ । এইরূপভাবে জান তাহার অনন্ত ধারার ভিতর দিয়! 
বরিকলেই তাহার পুণ বিশিষ্টত্| রক্ষা করিতেছে । চিওস্থৃখাচার্য্যের স্বপ্রকাশহের 
 লঙ্গণ--“অবেষ্ন্বে সতি অপরোক্ষবাবহার-যোগ্যস্ব'-_রামামুজ মানেন নাই। বেগ 
হইলেই ষেভন্তান হইবে না এইরূপ বল। ঘায় না। জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞাত হইলেও 
জেঙ্তয় হইতে পারে, বৌদ্ধ! হইয়।ও নিজের বিষয় হইতে পারে । অতএব জন্তানের 
স্বরূপড়াত লক্ষণ হইতেছে এই যে জ্কান নিজেই বিষয় এবং বিষয়ী। ইহা 
আগ্মসাঙ্গী-_ শুধু সাক্সী নহে। ইহা 56160927126 শুধু 00210109) নহে। 
এই বিষয়, বিষয়ী বোধ জ্ঞান শ্ব্ূপে কখনই নষ্ট হয় মা। কিন্তু জ্ঞানের 
স্র্দপাঁবস্থায়, জ্ানই বিষয় এবং জ্ঞানই বিষয়ী। তন্তানই জ্ঞানের নিকট 
ান্বাগুকাশ করে। এই প্রকাঁশরপ প্রচেষ্টার কখনই লয় হয় না, এমন কি 
সুমুপ্তি অবস্থাতেও নহে। যেহেতু, জ্ঞানেতে জ্ঞান ভিম্ন বিষয় এবং বিষয়ী 
নাই, সেই হেতু বিষয়, বিষয়ী বোধ থাকিলেও জ্ঞানের স্বরূপের বাধ হয় না। 
জান এইরূপে স্বরূপ ক্ষ,ন্তি এবং স্বরূপের অনুভূতি করিয়। থাকে । 

শঙ্করের ভ্ঞান প্রাকীশমাত্র। ইহাকে প্রকাশক বলিলেও ঠিক হইবে নাঁ। 
কারণ, প্রকাশক প্রকাশধর্মকে জ্ঞাপিত করে। প্রকাশ কখনও প্রকাশের 
বিষয় হয় না । .য়াহা প্রকাশের বিষয় তাহা প্রকাশ নয়। চিৎস্থখাঁচা্য বলি- 
য়াছেন জ্ঞান বিষয়মাত্রকেই প্রকাশ করিলেও নিজে কখনও বিষয় হয় না? 
জ্ঞাতা, জেয়' কল্পনা জ্ঞানে কোনকালেই নাই। জ্ঞান জ্ঞানই। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব 
ওপাধিক। 

রামানুজ এই কথা স্বীকার করেন না। অনুভূতি অনুভূত হইতে পারে। 
অশ্ুড়ৃত হইলে অনুভূতির অনুভূতিত্ব,নস্ট.হয় না। এই বিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের 
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ভিত্তর কোন মতভেদ নাই। বলদেক বিস্ঞাড়ষণ জা নন এইজপ প্রকাশন, এবং 
বিষয়,-বিষয়ী লন্বন্ধত্ধ মাঁনিয়া থাকেন। মধ্বাচাধ্যও এ বিষয়ে একমত । জ্ঞাত 
তাহার মতে জ্ঞাতারই গুণ। | 

জীব গোস্বামী এই বিষয়ে রামানুঙ্গ এবং অগ্যান্য বৈঝঃবাঢার্্যগণ হইতে বিভিন্ন 
মত স্থাপন করিয়াছেন। তিনি নির্বিবকল্পল এবং সবিকল্প গ্রজ্ঞ! দ্ুইই স্বীকার 
করিয়াছেন | তিনি, নৈয়ায়িকদের ম্যায়, কোন পদার্থের গাথমিক বোধকে 
সামান্য বা বিশিষ্ট অনবশাহী বলিয়া স্বীকার করেন। আমাদের প্রাথমিক 
বোধ সর্বসন্বন্ধশূম্য। কোন বৈশিষ্ট্য বা সন্বন্ধবোধ সেখানে স্ফ,রিত হয় না। 
এইরূপ বৌধকৈ নির্বিবিকল্প বোধ বল! হয়। জান্ির ব্যক্তি হইতে ভিম্নভাঁৰে 
যে বোধ হয় তাহাঁও এই নির্বিকল্পক কোধ। জান সামাম্যরূপে জ্বাননৈশিষ্টা 
বোধ হওয়ার পুর্বে একটা বোধের অস্তিত্ব তিনি স্দীকার করিয়া থাকেন। 
সম্থক্ষবোধ দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপত্তি হয় কিন্তু গ্রথম ক্ষণে জ্ঞানের সামাগ্য বোধ 
হইয়। খাকে। কিন্ত্ব এই সামান্য বোধ শঙ্করের আ্বানরূপের বোধ নহে। 
কাঁরপ, এই সামান্য বোধের ভিতর ভপান-ব্যক্তিরও বোধ অনুস্যৃত হইয়া থাকে 
য্ঘপি তাহার অনুভূতি তৎকালে হয় না। জীব গোস্বামী জ্ঞানের এইরূপ 
বিশিষ্ট *অনবগাহী এবং অবগাহী বোধকে মানিয়া লইয়াজেে। শঙ্ষর ভ্ঞানের 
কোন বৈশিষ্ট্যই স্বাকার করেন ন!। রামানুজ জ্ঞানের নির্বিবকল্পকন্ধ স্বীকার 
করেন ন1। কিন্তু জীব গোস্বামী জ্ৰানস্বরূপে সামান্য এবং বৈশিষ্ট্য বোধ দুই 
রক্ষা করিয়াছেন এইভাবে তিনি ত্রঙ্গানুদ্ূতিরও একটা স্থান নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু বিচার্ধ্য এখানে এই যদিও প্রাথমিক জ্ঞান সর্ববসন্বদ্ধশুন্যা এলং 
জঞানমা ব্রস্ফরণ, তথাপি কিন্তু জ্ঞানস্বরূপে বিশিষটতা অস্তুনিহিত আছে, যদিও 
প্রাথমিক ক্ষণে সেই বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব নাই। সবিকল্পক বোধের পুর্্বভূমি 
হইতেছে নির্বিবিল্পক বোধ; কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণ স্বরূপ সবিকল্পক ভূমিতেই 
প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে তিনি রাগামুজের সহিত একমত অর্থাৎ তাহার মত্ত 


সম্বন্ধ অবগাহী যে জান, সেই জ্ঞানই গ্রকৃত জ্ঞান 

বেদীস্তমতে জ্ঞানই ত্রঙ্গ। অতএব বিচারের ফলে আমরা পাইতেছি শঙ্বরের 
্র্গা-নির্বিবশেষ জ্ঞান ; রামানুভ, মাধব, নিগ্থার্ক এবং জীব গোনা ্রক্ষ- 
সবিশেষ জ্ঞান । এইরূপ সবিশেষ জ্ঞানকে . বৈধনবের! ভগবত সভা দরিয় 
থাকেন। এই সবিশেষ কচানকে আমরা চিদ্বিলাস বলিতে পারি। অদস্তভৃতির 
শেষ্ঠতম অবস্থ। চিদের এই আত্ম-বিলাদ জ্ঞানী অনুগ্তব করিয়া থাকেল । জটিঘ 
গোস্বামী এইরূপ অনুভূতি ভিন্ন ক্রশ্মানুডূতিকেও শ্বীকার করিয়াছেন 
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রক্ষানুভূতি চিদ্বিলাসানুভূতিত অব্যবহিত পূর্ব অবস্থা । যদিও বৈষ্ণবাচার্য্েরা 
রক্ন্বরূপে সবিশেষ ভাল স্দাপন করেন কিন্ত তীহারা কখনও নৈয়ায়িকের মত 
গুণ, গুণীতে সমবায় রূপ নিতা সম্বন্ধ মানেন না। রামামুজ এইরূপ সন্বন্ধকে 
অপৃথক্‌ সিদ্ধি সম্বন্ধ বলিয়াছেন। জীব গোন্বামী ইহাকে শ্বরূপ সম্বন্ধ বলিয়। 
তভিহিত করিয়াছেন । বস্ততঃ, সঙ্গন্ধ কল্পন। এইরূপ স্থলে না করিলেই ভাল 
হয়। কারণ সম্বন্ধ দ্বিষ্ঠ। গুণ শুণীরই প্রকাশ। অআতএষ গুণের সহিত 
গুণ চিরক(লই অভিন্ন। গুণ গুণেরই ম্বরূপের ্ভোতক। সে যাহা হউক 
আমাদের একথা অর্ববদাই মনে রাখিতে হুইবে যে বৈষবাচার্ষোরা একটামাত্র 
সত্তাকে মানিয়াছেন যদিও সে সন্ভার ভিতর মিরম্তর আত্মপ্রকাশের প্রতিষ্ঠা 
আছে। আনন্দের বিচায়েও বৈষবাঁচাধ্যেরা ব্রহ্মকেই আনন্দী বলিয়াছেন। 
আনঘচ্ছিন্ন আনন্দের আধারই ত্রঙ্গ। আনন্দের লীলাই তাহার ম্বরূপ। রাস- 
বসোৎসব আনন্দেরই বিসাস। | 

একাকী ন রমতে |” এইজন্যই আনন্দের ভিতর বিলাসের তর ফুটে 
উঠে। ম্বরূপতঃ অভিন্ন হইরাঁও আত প্রকাশের ভিতর দিয়াও অসীম আনন্দের 
উচ্ছবাসের নিবুন্তি ব্র্গন্বরূপে কখনই হয় না । আনন্দের এইরূপ ম্বরূপ স্কম্ 
নিত্যবিভূতি নামে অভিহিত হইয়। থাকে । | 

নিতাবিডুতিরূপ ন্বরূপলীল। প্রকাশ ভিন্ন লীলাবিভূতিরূপ গ্রার্কত লীলা 
বৈধবের। মান্য়া থাকেন। বিশ প্রকৃতির ভিতরই এই, লীলা! সম্পাদিত হয়। 
কিন্তু যোহতু এই লীলাও প্রকৃতির অভিব্যক্তি--ঈশ্বরের বীক্ষণ ভিন্ন সম্পাদিত 
হয় না, অঙ্তএব ইহাকে ঈশ্বরের লীল] বল। যাইতে পারে। কিছ পার্থকা 
এই স্বরাপবিভূতিতে অগ্য কোন পদার্থের স্থান নাই; কিন্তু লীলাবিভূতিতে 
ঈশ্বরের প্রেরণা প্রকৃতিকে দ্বার বরিয়া আঞস্ফ,ততি করে। বৈষ্ঃবাচার্য্যের সহিত 
সাংখ্যের এইখানেই মতভেদ । সাংখ্যে প্রকৃতির অভিব্যক্তি পুরুষের সংসর্গে 
আপনা আপনি হয়। প্রকৃতি পুরুষের অধীন নহে। কিন্ত বৈষ্ঞবাঁচার্য্যগণের 
সতে প্রকৃতি যদিও একটা তব, তথাপি প্রকৃতির স্বাতন্ত্রয নাই। ইহা সম্পূর্ণ 
ীশ্বরাধীন রঃ এই বিষয়ে বৈষ্ববা চার্ধ্যদিগের ভিতর কিছু মতভেদ আছে। 

গকৃর্তি "জগতের উপাদান কারণ, ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। রামানুজ, জীবগোস্বামী 
এবং নিম্ার্ক জগতের নিঘিত্ত এবং উপাদান কারণের খভিল্নতা -মানিয়াছেন। 
কিন্ত এ বিষয়ে আচার্য মবেবর মত অগ্যরূপ। তিনি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ এবং 
কৃতিকে'উপাদান কারণরূপে নানিষ্াছেন, বদিও সেই প্রকৃতি সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন। 
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এই জন্থী মধ্বকে দ্বৈতবাদী বল! হয়। এবিষয়ে আমরা অন্ঠ প্রসঙ্গে আরও 
কথা বলিব। | 

আচার্য ধলপভের মত অন্বান্তী বৈষ্ণবাচার্জ্যগণ হইতে কথঞ্চিতড ভিন্ন । তিনি 
ঈশ্বর-সত্তাকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া অভিহিত করিয়।ছেন। 
জ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই। ত্রক্মেরই পরিণতি জগৎ | 
বস্তুতঃ ব্রদ্দের এই প্রফাশই বিশ্ব। যতদিন অবিদ্ভাজমিত ভোগৃষ্টি থাকে, 
ততদিন আমরা "মায়াধীশ ব্রক্ষকে জগতেত্ নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ 
বলিয়া খাকি। | 

শঙ্করের সছিত বল্পভেয় মতে এখানে কথঞ্চিত সাদৃশ্য আছে। ৃগ্টিবোধ 
শঙ্কর এবং বলপভের মতে অবিদ্ভাজনিত | অবি্ধ। নষ্ট হইলে শঙ্কত্রের মতে 
নির্বিবশেষ ধোধমাত্র খাকে। আচার্য বল্পভের অতে শুন্ধাদ্বৈত বোধ থাকে, 
যে শুদ্ধাদবৈতে আত্মস্ক.রণ সর্বদাই আছে। ঈশ্রের আত্মস্ফ.রণরূপে সকল পদার্থ ই 
ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অভিন্ন । কাধ্যকাণ্ণের পরিণতি হইলেও, হহ। অবিকৃত 
পরিণতি । * কার্ধাকীরণ-ধিচারে আচার্য বল্লভ অবিকৃত পর়িণামবাদ ঘ্ামানুজের 
পরিণামবাদ শ্ছলে গ্রহণ করিয়াছেন । "অবিকৃত পরিণামও যাহা, প্রকাশও তাহা। 
জ্ঞানভূমিতে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশই জগত, এই বোধই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বল্পভের মতে জ্ঞানের তিনটা ভূমি আছে--(১) সাধারণ ভুমি €২) ৰিঢার 
ভূমি (৩) অনুভূতি ভূমি । 

সাধাত্রণ ভূমিতে বস্ত্র পৃথক পৃথক্‌ রূপে প্রতিপন্ন হয়। বিচারের ভূমিতে 
ঈশ্বর, দ্রব্য, কর্ণা, কাল স্বভীব এবং জীষ এই কয়েকটা পদার্থ নিত্যরূপে আমর! 
পাইয়া! থাকি । কিন্ত অনুভূতির ডূমিভে অবিষ্ত। অপগত হইলে, ঈশ্বর এঘং 
ঈশ্বরে প্রকাশই একমাত্র পদার্থ বলিয়া উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ, ঈশ্বর ভিন্ন 
অন্য ফোন পদার্থের ঈশ্বরাতিপ্রিক্ত বাস্তব সত্তা নাই। এই জন্য আচার্ধ্য 
বলভের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বল! হয়। 

পদার্থবিচায়ে রামানুজ এবং বৈষ্গবাচার্যযেরা প্রধানতঃ তিন পদার্থবাদী-_ 
€১) চিত, (২) অচিশু, এবং (৩) ঈশ্বর । কিন্ত্ী গ্রধানতঃ পদার্থ তিনটা হইলেও 
তাহারা ইহার আধান্তর ভেদরূপে আরও পদার্থ মানিম়া থাকেন। রামামুজ 
ছয়টা পদার্থ মানিয়াছেদ--€১) প্রকৃতি, (২) ফাল, (৩) শুদ্ধস্ষ (9) জ্ঞান 
0) জীব, এবং (৬) ঈশ্বর। ভান ঈশ্বর ও জীবেয় ধর্দ। ঈশ্বরের বিড 
জবান, জীবের অপুজ্ঞান। প্রকৃতি জগতের উপাধান কারণ। শুঞ্ধসন্ত 
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নিত্যবিভূতির লীলা উপকরণের উপাদান কারণ । কাল কাহারও কাহারও মতে 
্বরূপ বিভূতিতেও আছে, লীলা বিভতিতেও আছে । আচার্য নিশ্বার্ক রামানুজের 
স্যায়ই যট্পদীর্থ স্বীকার করিয়াছেন । মধ্বাঢারধ্য নৈয়ারিকদিগের ম্যায় দ্রব্য, 
গুণ, কণ্ম, সামান্য, বিশ্যে, বিশিষ্ট, অংশী, অংশ, সাদৃশ্য, সংখ্যা, লংযোগ এবং 
অন্ভ!ব এতগুলি পদার্থবাদী । 

জীব গোস্বামী এবং বলদেব বিস্যাভূষণ ঈশ্বর, জীব, মায়া, দ্বরূপশক্তি, 
বং কালকে নিত্য মানিয়ছেন। জ্ঞান এবং শুদ্ধসন্ব স্বরূপশক্তির অন্তগত। 
মধ্ব ভিন্ন 'অন্য কোন বৈঞ্ব।চীর্ষ্য অভাব বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করেন 
মাই। অভাব গ্াহারা অদ্বৈত 'বৈদান্তিক এবং গ্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় 
খধিকরণ স্বরূপ বলিয়। মানিয়! লইয়াছেন। 

পদার্থ বিচারানম্তর সম্বন্ধ বিচার বৈষ্ষদর্শলে একটী অবশ্য-জ্াঁতব্য বিষয় । 
এই বিচারই তন্বের স্বরূপ লইয়া বিচার । সাধারণতঃ বৈঞ্ুবশাস্ত্র একাধিক পদার্থ 
মানিলেও, ধস্ততঃ তীহারা “একমেবাদ্বিতীয়ং” তক্জই প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
কিন্তু এবিষয়ে বৈষ্ণবা চার্ধ্যগণের ভিতর পরস্পর কিছু মতদ্বৈধতা আছে ।* রামানুজ. 
মতে চিদচিুবিশিষট ঈশ্খরই তন্ব। ইহা! একই তন্ব। চি জীব, অচি প্রকৃতি । 
রামামুজের তব বিশিষ্টাদ্বৈত। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতির সহিত ভেদ নাই, 
এমন কি ভেদাভেদ মাই। কিন্তু তন্টা বিশ্েষেণবিশিষ্ট । বেদান্তদ্বেষিকাচার্য্য 
তাহার প্ন্যায়সিদ্ধীপ্জন” গ্রন্থে ভেদাঁভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন । অভেদ কখনও 
ভেদ হয় না। কারণ, ভেদ এবং অভেদ পরস্পর বিরোধাত্সক | কিন্তু তত্ব অভিন্ন 
হইলেও 'সেই অভিন্ন তন্ব বিশেষণ-ধিশিষ্ট হইতে পারে। নিম্থার্ক স্বাততন্ত্য এবং 
অস্বাতগ্্য তন্বরূপে দুই তত্ব মানিয়াছেন। ঈশ্বর স্বাতন্ত্র তন্ব। জীব এখং 
প্রকৃতি অস্বাতিন্ত্য তত্ব । কিন্তু অস্বাতন্র্য তক্চের সম্ভা, স্বাতন্ত্র তন্ডের উপরই 
নির্ভর. করে। যদিও তত্ব অভির তথাপি বিশেষরূপে প্রকৃতি এবং জীব ঈশ্বর 
হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষোত্তমের সত্তা জীৰ এবং প্রকৃতি সত্তা হঈতে অতিরিক্ত 
সত্তা) প্রকৃতি ও জীবের সন্ত! হইতে পৃথক্‌ হুইয়াও ইহার নিজের একটা 
অপ্রাকৃত সত্তা আছে। নিশ্বার্কের মত সাধারণতঃ ভেদাভেদবাদরূপে গৃহীত 
হয়। 

জীবগোস্বামী তব্বকে এক তব্বই বলিয়াছেন । ভগবানই পরম তশ্ব। ভগবানের 
তিনটা শক্তি আছে---০) স্বরূপশক্তি, (২) জীবশক্তি, এবং (৩) বহিরঙ্গা শক্তি । 
ত্বস্থানে শক্তি-কল্পনা জীব গোস্বামীর দার্শনিকতায় অন্যান্য বেষ্ণবাচার্্যগঞণ্ণ 
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হইতে আরও ন্দুক্ন। জীব প্রকৃতিকে তব বলিয়া আখ্যা দিলে অধ্ৈতঠানি প্রসঙ্গ 
হয়। কিন্তু তাহাদিগকে শক্তি বলিলে অদ্বৈতভাবের সম্যন্‌ স্মুপ্তি হয়। শঞ্জি 
শক্তিমানের আশ্রিত । শক্তিমান হইতে শক্তির পর্ণ ভেদ বল্পন! হয় না। 
অতএব শক্তিবিশিষ্ট ব্রগাই পরমতন্থ। জীবগো স্বামী এগগ্ত তন্দকে অিষ্ত্য 
ভে্দোডেদ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। তাহার “সর্বসংবাদিনী' গ্রস্থে তিনি 
লিখিয়াছেন--“ভেদত্বেন চিন্তয়িতং অশকা হা 'অভেদঃ, অভেদত্বেন চিশ্তয়িতুং 
অশক্যত্বা ভেদ ইতি অটিন্ত্যভেদাভেদণাধঃ 1” মায়। বাঁ বহিরঙ্গা শর্জির, 
সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। স্বরাপশক্তি ঈশরের অন্তরঙ্গ বিলাস, 
বৈভবের কারণ। তটস্থা শক্তি, জীবশক্তি, এবং বহিরঙ্গ শন্তি বহিরঙ্গ৷ বিভবাদির 
কারণ। ইঈশর ত্রল্গরূণে সম্পূর্ণ অদ্বৈত তত্ব । পরমার্থরূপে তিনি বিশর কারণ, 
মায়ার নিয়ামক, সর্ববজীবের আশ্রয়, ও অশ্থযামী। বলবা পরমাত্সা ভগবানের। 
পুর্ণ প্রকাশ নহে । পুর্ণ ত৭ই ভগবান । 

বলদেৰ বিষ্কাড়ষণ জীবগোন্সামীর সহিত একমত ।, শুধু অভিন্ন তন্গের, 
ভেদপ্রতীতি নিয়ামকরূপে একটী তন্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং এইটী মধ্বসম্প্রদায় 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । অমধরাচর্য সাধারণতঃ দৈতবাদা বলিয়া পরিচিত ॥ 
কিন্তু মধব ও তাহার পরবর্তী আচাধ্যের! নিজেদের তন্রকে একই তন বলিয়াছেন ।, 
ভেদ বস্থতঃ নাই কিন্তু ভেদজ্ভাপক বিশেষ পদার্থ ভেদপ্রতীতি করাইয়া দেয়। 
স্তায়ামৃতকার একস্থানে বলিয়াছেন “নির্বিশেষ অদৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ তআগ 
/ ঝরিবার জন্ত বিশেষ পদার্থের আবশ্ু কতা, আছে । বিশেষ ন। থাকিলে পরমতন্থ 
পুর্ণ অনৈতরূপে প্রতিভাত হইত। বাস্তবিক বিশেষই ভেদকে প্রদর্শন করে, 
বস্তুতঃ যেখানে ভেদ নাই! এই বিশেষ অচিন্ত্য বস্ত। অদৈতবাদীর! 
যেমন জগ, না থাকিলেও জগতের প্রতীতি অব্দ্াজনিত এই কথা বলিয়া 
থ|কেন ১ তেমনই ন্থায়াম্বতকার বলেন, তত্ব অভেদ হইলেও বিশেষই ভেদ 
প্রতীতি করাইয়া দের । এই ভেদ পরস্পর সকল, পদার্কেই আশ্রয় করিয়! 
থাকে । মধ্ব সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। বিশেষ ভেদগ্রতিনিধি 
ও ভেদজ্ভ্কাপক, কিন্তু বন্তৃতঃ তন্বে যদি ভেদ নাই থাকে, তেদ যদি সত্য নাহয় 
তাহা হইলে ৰিশেষ কল্পনা কি করিয়া করা যাইতে পারে? প্রতিনিধি বহ্ু- 
সাপেক্ষ । বস্তুই যখন নাই, তখন প্রতিনিধি কি করিয়া থাকে । বস্ততঃ আচার্ষ্য 
মধ্বের মত ছ্বৈতবাদ। তিনি অনেক ভেদ মানিয়াছেন- নিমিত্ত ও উপাদানের, 
কারণ ভেদ, ঈশ্বর ও জীবের ভেদ, ঈশর ও প্রকৃতির ভেদ, জীব ও প্রকৃতির গ্ডেদ 
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ইত্যাদি তীহার বিচারে সমুজ্ফল হইয়। উঠিয়াছে | ও 

আচার্য্য বল্পভ ভেদবস্ত্ব কিছুই মানেন নাই। জ্ঞান স্বরূপে ঠাহার পদার্থ 
একটী--ঈশ্র ও তাহার গ্রকাশ। অন্যান্ঠ পদার্থ মানিলেও তিনি সেগুলি 
ঈশ্বরের স্বরূপভৃত বলিয়া! মানিষাঁছেন। অনুভূতির অবস্থায় অকল পদার্থই 
টীম্বরে প্রকাশ রূপেই ফুটিয়া উঠে। এই জলন্ত উাভার মতকে শুদ্ধাছৈতবাদ 
বল! হইয়া থাকে । বিচীরের ফলে অমরা পাইতেছি রামামুজের বিশিষ্টা- 
ভ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, বল্পভির শুদ্ধাদ্বৈতৰাদ, নিম্বার্কের ভেঙ্গাভেদ্রবাদ, 
ভীব গোস্বামী ও বলদেব বিদ্বাভূষণের অনিস্তা ভেদাঁভেদবাঁদ | 

উহই হইল বৈষ্ঞৰ-দর্শনের মুল্কথা। নিত্য বিডুতি সকলে গ্রহণ করিলেও, 
এই নিত্য প্রকাশের তারতমা আছে এবং ইঠ1 ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তার উপর 
নির্ভর করে। সমস্ত তন গুলি ঈশ্বর ভইতে অভিন্ন হইলেও, ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব 
আছে । এই ঈশ্বর শঞ্তির সহিত অভিন্ন হুইয়াও শক্তির আশ্রয়। ব্যক্তি 
হইলেও, যেহেতু ইনি সর্ববশক্তির আশ্রয়, ইহার অনন্তত্ব কখনও নষ্ট হয় না / 
সমস্ত জগৎই ইহাতে বিধৃত, সকলই ইহার শক্তির দ্বারা মিয়মিত। ঈশ্বরের 
অচিন্ত্য ও অপ্রতিলত শক্তিকে ইহা! অতিক্রম করিতে গারে না। কি 
জড় জগত, কি চিন্ময় জগ, সকলই পূর্ণরূপে ইহার শক্তির দ্বার নিয়মিত । 
এমন কি মুক্তিও সম্পূণ ইহার কপার উপর নির্ভর করে। 

জীবের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে চিদখু এবং ঈশ্বর-কিন্বর। কিন্তু ভগবত 
বিমুখতা এবং অবিদ্যাঁ-ইহার স্বরূপ আবরণ করিয়াছে । এবং ইহার ফলে 
জীবের ভিতর একটা মিথ্য। শ্বাতন্ত্য-ব্যক্তিত্ব(ভিমান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহাই 
হইস জীবের স্বরূপচ্যুতি। এই স্বরূপচ্যুতি অনাদি । অরূপ জ্ঞান ফুটিয়া উঠিলে, 
এই মিথ্যা স্বাতন্ত্যবোধ নষ্ট হইয়া! জীৰ নিত্যকৈস্কধ্য এবং ঈশ্বরপারতন্ত্যবোধসম্পন্ন 
হয়। তখন তাহার সন্ত ও বৃত্তি সম্পূর্ণ ঈশ্বরাভিমুখী হইয়। থাকে । এখানে একট! 
কথা উঠিতে পারে জীবের স্বরূপাবস্থার কোন সাকার ভাৰ থাকে কি না এবং 
টাশ্বরের নৃরূপবিভৃতিতে কোন সাকার ভাব আছে কি না। তত্বৰিচাঁর স্থলে এই 
পদার্থটীর সম্যক নির্ণয় অবশ্য প্রয়োজনীয় । কারণ এইটীকে অবলম্বন করিয়। 
বৈষঃবের সাধনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত । এই কথা সত্য, বৈষ্থবাচার্যেরা জীবের ব 
ঈশ্বরের কোন প্রাকৃত শ্ুলরূপ মানেন না, যদিও তাহারা আনন্দের বিগ্রহমৃক্তি 
মানিয়া খাকেন। ঈশ্বরের বিগ্রহ সম্পূর্ণ বৈষবাচীধ্যগণের নিজন্ব পদার্থ। এইকপ 
বিগ্রাহস্ফ,ত্তি অপ্রাকৃত স্বরূপ স্ফত্তির প্রকীর বিশেষ) বিদ্বদগ্ুভূতি . ইহার 
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প্রমাণ |: একটা কথা উঠিতে পারে অপরিচ্ছন্ত্ইই যখন নিভাত্ব, তখন 
পরিচ্ছন্ন বিগ্রহ কিরূপে নিত্য হইবে। ইহার উত্তর আচাধ্য জীবগো স্বামী 
তীহার অর্ববসংবাদিনী এমন্থে দ্রিয়াছেন-_-“পরিচ্ছম্মত্ব এবং অপরিচ্ছন্নত্ব পরস্পহ 
বিরুদ্ধাতাক নহে ।” ঈশ্বর সম্ভার ভিতর পরিচ্ছন্ন, অপরিচ্ছন্ন, সমীম এবং অসাদ 
ছুই "ভাৰই আছে। পরিচ্ছন্ন অপরিচ্ছন্্র হইত্বে ভিন্ন হইতে পারে না। কারণ, 
তাহার তাহাতে অগরিচ্ছন্নতাঁই নষ্ট হৃইবে। পুর্ণ সত্তা অপরিচ্ছন্ন হইয়াও 
পরিচ্ছন্ন হইতে,পারে এবং শক্তিবাদে সশক্তিব্রহ্ম পরিচ্ছন্ন হইয়াও অপরিচ্ছন্ন 
এবং অপরিচ্ছন্ন হইয়াও পরিচ্ছম। পুর্ণত্রের এই লক্ষণ । পরিপূর্ণ তক সবিশেষ- 
তন্ব। সবিশ্বেব বঝলিয়াই তাহার বূপবিশেষ, লীলাবিশেষ এবং মীধুরীবিশেষ 
আছে। অনন্ত তাহার রূপ, অপরিমেয় তাহার লীলা, অশেষ তাহার মাধুরী । 
অনুভূতি এই জন্তই জ্ঞানানুভূতির ন্যায় একরূপ্‌ নহে, ইহার নিত্যই নুহন 
স্ফ,ত্ডি। সাধারণভাবে সকল আচার্য্েরা এই তবগুলি স্বীকার করিলে 
রলানুভূতির বিচার গৌড়ীয় বৈষ্ণব যঞ্প্রদায়ের আচাধ্যেরা যেরূপ, করিয়াছেন, 
সেইরূপ আর কেহ করেন নাই। 

আচাধ্য রামানুজ ইশ্বর স্বরূপের চিদংশ-প্রধান! অনুভূতি ফুটাইয়া ভুলিয়াছেন। 
নিশ্বার্ক ঈশ্বর সহিত নিত্য যোগানন্দানুভূতিকে উচ্চম্থান দিয়াছেন। কিন্ত 
আচার্য্য বল্পভ এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায় প্রেম, সেবা এবং মাধুর্য লীলার অনুভূতিকে 
শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন । তাহাদের মতে চিদনুভৃতি এরীশ্যাংশ প্রধান, কিন্ত 
আনন্দানুভূতি মাধুর্যাংশ-প্রধান। এশ্বধ্যের বিস্বৃতি না হইলে, মাধুধ্যের পুর্ণ 
বিকাশ হইতে পারে না। মাধুর্য্ের বৃত্তি অপরিচ্ছন্ধ ঈশরামুতূতিকে অবলম্বন 
করিয়া ফুটিতে পারে ন। মাধুর্য হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে হুন্দর ও মধুরকে 
বরণ করিয়! লয় । এই হ্ুন্দরের এমন একটা ঝাকর্ষণী শক্তি আছে যাহা 
সকলকেই তাহাতে আকৃষ্ট করে। সুন্দরের এমন রুপ যে নয়ন তাহাকে 
একবার দেখিলে 'মার কোনাদকে তাকাইত্তে পারে না) এমন তাঁহার বেণু 
যাহার স্বর শুনিলে, কর্ণ আর কিছু শুনিতে চায় না। এমন তাহার বিগ্রহের 
ঠাম যাহা একবার দেখিলে অপরিচ্ছন্ন ঈশ্বরে মন আর আকৃষ্ট হয় না। 
এমন তাহার লীলা-_নৃত্যগীতের স্পন্দন--যাহা ত্যাগপুর্ববক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইতে 
উচ্ছ। কয় না। গৌড়ীয় বৈষ্বদের মতে এই সান্দ্রানন্দ বিশেষ আত্মাই পুরুষোত্তম 
শ্রীকৃষ্ণ |. | 

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করা আবশ্টক বে অনুভূতির অবস্থায় সাধক 


৫৮ হিন্দু-পত্রিক। | [ ৩১শ বর্ধ, জ্যৈষ্ঠ 


হ্রীভগবানকে ভাহার সম্পূর্ণ সন্তার ভিতর দিয়া অনুভব করেন। চিন্ময় ইন্দ্িয়ের 
যত দ্বার আছে, সমস্ত দ্বার দিয়। আনন্দের সন্তাকে গ্রহণ করে, এই আনন্দরসে। 
পরিপ্রুহ হইয়া কৃতরুতা হয়। 

অনুড়তির স্তরে শক্তি শক্তিমানের লীলার বিরাম নাই; এবং প্রেম এই 
লীলাকে মধুরতর করিবার জন্য নিত্যমিলনের আনন্দের ভিতর বিরহের স্ফপ্তি 
করিয়। স্বরূপানুভূতিতে একটা স্তর প্রকাশিত করে। সাধারণতঃ মিলনভূমি। 
প্রেমবিকাশেরই পরাকাষ্ট। ভূমি বলিয়া অভিহিত । কিন্তু, (গোঁড়ীয় বৈষুৰ 
সম্প্রদায় মিলনের অতীত হইয়া বিরহ এবং বিরহের পর মিলন এইরূপ একট! 
ভুমি মাঁনিয়। খাকেন। বিরহ মিলন হইতে উচ্চতর ভূমি । কারণ, বিরহে 
মিলনের স্ুখন্থৃতি এবং বিরহের ব্যথা একত্র হইয়া একটী নুতন রস এবং 
নবীন আনন্দের স্ফ,ঙি হয়। এবং ব্যাথার অনুলেপনরূপে, আবার যখন 
মিলনের স্ফ,রণ জাগ্গিরা উঠ তখনই আনন্দের পরাকান্ঠা হয়। এই বিরহ, 
ভুমিতে কতকগুলি অবস্থার অন্ভূতি হয় ঝাহ' মিলনে নাই, তন্মধ্যে একটা 
হইতেছে প্রেমবিবর্তবিলাস। শ্রভগ্রবান্‌ ক্বাত্ছ নাই, স্ব্ূপগত ,অবিষ্ধায় 
আন্তহিত। (জীব গোস্বামী বিরহের এরূপ ক্ফস্তির জন্য স্বূপভূত অবিদ্ধা 
স্বীকার করিয়াছেন। ইহাকে ন্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য বলিয়। স্বীকার করিলে দার্শনিক 
ধিচারে কোন দোষ হয় না।) তখন বিরহবিধুর, শক্তি মিলনের স্মৃতিকে 
আক্ড়াইয়া থাকে এবং সেই স্মৃতির স্থখধারা পাম করিতে করিতে প্রিয়তমের 
সঙ্গপিপাসার জন্য উদ্দ্ধ ও কাঁতর হন্। প্রেম এইরূপ অবস্থায় নিজের স্বরূপের 
বিবন্ত করিয়া ত্াাহীর ভিতর আমি কৃষ” এইরূপ অনুভূতি ফুটাইয়া তুলে। 
এই অনুভূতি বস্ততঃ প্রেমের স্বরূপ--অনুভূতি নহে । স্বরূপানুভূতি না হইলেও 
ইহা প্রেমানুভ্ূতির একটা উচ্চ অবস্থা । ইহা প্রেমানুভূতির অন্তর্গত এৰং 
অবস্থাবিশেষ। এইজন্য ইহাকে বিবর্ত বলা হইয়াছে। 

প্রেমানুভূতিতে প্রেম আত্ুবিরোধকে প্রকীশ করিয়া' থাকে । অর্থাৎ বিচিত্র 
বিরোধাত্মক ভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকে । কখনও ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর 
শরণাপন্ন হইয়! পুর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশ করে, কখনও ব পুর্ণরূপে 
কেন্দ্রীভূত হইয়া! কর্তৃত্ব ভাবের পুর্ণ বিকাশ করে। পুর্ব ভাঁবটাতে পূর্ণ কৈস্বরয্য, 
অপরটাতে পুর্ণ প্রভূত্ব ভাঁব ফুটিয়া উঠে । একটীকে মদীয়। রতি এবং অস্যটীকে 
তদীয়। রতি বলী। হয়। তীববিচীরে তদীয়া। হইতে মদীয়ার স্থান অতি উচ্চে। 
তদীয়! ভাবে শক্তি শক্তিমানের পুর্ণ আকৃব্ট এবং নিবেদিত। তাহার ফলে 


২য় সংখ্যা ] বৈষঃব দশ্ন | ৫৯ 


শক্তিমানের সভার ভিতর শক্তি নিজেফেই বিলাইয়। দিছে প্রস্থ | তদভিমুখী 
হইয়া তদনুমত েবাতেই শক্তি নিযুক্তা। কিন্তু ইহার ফলে আনন্দের 
বৈচিত্র্য ভামুভৃতি বেশ তীব্রভাবে উপলদ্ধি হয় না। কিন্তু মদীয়। রতিতে 
শক্তি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শক্তিমান্কে নিজেই আকর্ণণ করে। এবং 
তাহার কলে আনন্দের নানাবুন্তি ক্ষরণ হয়। এখানে শক্তি শক্তিমানের 
আকর্ষণ বিকর্ণে নানাবিধ রসের উদগম। ছ্ন। বস্ুতঃ এইরূপ স্থলে শক্তিমান্‌ 
হইতে শক্তিপ্রই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু একথা ভূলিলে চলিবে না যে শক্তিরও 
লক্ষা এখানে শক্তিমানকে নানাবিধ আনন্দরসে সিঞ্চিত করা। শক্তি কখনই 
শক্তিমান হুইতে পৃথক ছ্ইয়া কোন আনন্দ অনুভব করে ন!। আনন্দের 
উচ্চতম অনুভূতিতে শক্তি অদ্বৈতানন্দ উপভোগ করে। শক্তিমানের অঙ্গীড়ৃত 
হইয়াই এক আনন্দ উপভোগ করে। মদীয়া রতিতে শক্তিমান তদীয়। রতি 
হইতে আনন্দের অধিকতর বৈচিত্র অনুভব করিয়া থাকেন। এখানে শক্তি 
এই বৈচিত্রাকে ফুটাইর। ভুলিবার জন্য এত উদ্দদ্ধা যে সময়ে সময়ে শক্তিমানাবে ও 
পরাজিত হইয়া শক্তির কাছে আত্মনিবেদণ করিতে হয়। প্রেমরস বৈচিত্র 
ইহ! এক অভিনব স্ঙ্টি। শক্তিমান শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া আস্মসমর্পণ 
করেন। এই আত্মসমর্পণের ভাব জয়দেব গোস্বামী উজ্জ্বল ভাষার প্রকাশ 
করিয়াছেন 2 , 
“ম্মর-গরল-খগুনং মমশিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লবমুদারম ॥৮ 
এখানে শক্তিমান নিজেই ভিখারী, নিজেই প্রেমাভিলাধী । সাধারণতঃ তিনি 
নিজেই সব সময় প্রেমের গুতা এবং শক্তিই দাতা। কিন্তু তর্দীয়া রতিতে 
শক্তিমান গৃহীতা হইলেও, শক্তির পদপল্লব গ্রহণ করেন ন।। কিন্ত মদীয়] 
রতিতে শক্তিমান শক্তির পদপল্পব গ্রহণ করিয়1 ধন্য হইতেছেন। বন্ত্রতঃ এখানে 
প্রেমাভিব্যক্তির পুর্ণ রূপান্তর (10)/73197 ) হইতেছে । প্রেমের অভিলাষে 
কি স্থখ আছে শক্তিমান্কে ইহাই অনুভব করাইবার জন্য শক্তি এইরূপ রূপান্তর 
পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। মদীয়া রতিতে এইরূপে শক্তি শক্তিমান্কে নানাবিধ 
রস অনুভূত করাইয়। থাকেন। এখানেও কিন্কু শক্তির নিজ স্থুখের প্রতি দৃষ্টি 
নাই। শক্তিমানের ন্থুখই তাহার স্থখ। এই বিষয়ে তদীয়া ও মদীয়া রতিতে 
কোন পার্থক্য নাই। | 


বঙ্গবাসী ভইত্তে উ | 


বব এমধর্মতত্ত শ্রচার। 
দ্ধ 
1 ভট্ুপল্লীতে আাঙগণ মহাসন্সিলনের সপ্তম অধিবেশনে পশ্তিতপ্রবন্ধ 
মুক্ত শর্চানন তর্করভ্র সহাশয়ের আভাবণ । ] 


ও নটসা ভ্রক্ষণাদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কুবগয গোবিন্দায় নমো! নমঃ! 
সাননীয় সভাপতি অভাঙয « সভ্যবুন্দ, 
ব্নাআম ধশ্মের তজ শুচার বড়ই কঠিন ও এ তন্ প্রচারে যে শক্তির প্রয়োজন, 
তাহা আমার নাহ, তথাপি খে সে ক্ষাষ্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাঁহ৷ দুঃসাহস 
হইলেও, সাধুগণের মার্জভ্নীয়, ক্ষমাসার! হি সাধবঃ ! 
মখন দেশে বৌদ্ধধশ্ম আসে নাই, জৈন ধশ্দ্ের উদয় হয় নাতি, তখন ধর্াতব্ব 
প্রচার বলিলেই মণেষ্ট হইত ; আজ কিন্ত সেই ধশ্মকেই বিশেবণ-বন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়। বলিতে হইতেছে “বণ্ধআম ধম্ম 1 যাহা ধশ্ম-_লোকরক্ষা যাহ'র কর্ধা-_জেই 
ধল্ম বণাহ্ামেই বিদ্যমান, অন্যত্র যে ধশ্ম' শব্দ ব্যবহার, তাহাও এই বর্ণাআ্ম 
ধন্মেলই এক এক অংশমাত্র । ভগবান মন্ু সংক্ষেপে বর্ণধণ্ম নির্দেশ করিয়া 
ছেন,অহিংসা স্গ্ামস্তেরং শৌচমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ 1. এত সামানিকং ধর্ঘ্দং 
চাচুর্ণবণেঞববীন্মনুঃ 1৮ ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয়, বেশ, শু, এই চভুর্ববণের সাধারণ ধর্ম 
অহিংসা, সত্য, অস্তেয (চুরি শা করা, ) শৌচ এবং ইন্দ্রিয় সংযম । শোৌচ 
দ্বেবিধ, - বাহ্য ও আন্তর 3 বাহা শৌচ স্বত্তিকা ও জলে সম্পন্ন হয় আন্তর শোঁচ 
ভাবশুদ্ধি, আশ্ক-করণের নিন্মলতা | 
পৃিবীতে এমন কোন ধস্ম নাই, যাহাতে এই সাধারণ বর্ণধশ্মের গাঢ় 
সম্বন্ধ শুলভ নহে? 
“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্িয়নিস্রহঃ । 
ধীর্বিবদ্যা সত্যমক্রোধের দশকং ধণ্মলক্ষণম্‌ । 
* ঈ % নিত্য আশ্রমিভিদ্িজৈঃ | 
দ্রশলক্ষণক্ষো। ধন্মঃ সেষনীয়ঃ প্রযত্ুতঃ ॥৮ 
ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, ইন্ডিয়নিত্রাহ, বুদ্ধি, বিচ্যা, সভ্য এবং আগ্রেণধ,---এই 
দশ্সটী ধন্ের লক্ষণ ; ব্রহ্মচারী, গৃহী, বনস্থ, এবং সন্ন্যাসী, এই চতুরাশ্ামী ছ্বিজই 
এই দশ লক্ষণ ধর্মের সেবা প্রযত্ুপুর্বকক রিবেন। 


য সংখ্যা] বর্ণী শ্রমধম্মতিষ্ব শীচার। ৬১ 

ধুতি অর্থেপন্ভতোষ বা অবসন্ন দেহ, বাক্য ও মনকে ষে প্রযত্ববলে সন্স্থিত 
ও উতুসাহযুক্ত করিয়া রাখে, সেই গ্রযত্ুই ধৃতি। দম,_-বাঁহোক্দিয-সংযম। 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ--শম--অর্থাৎ অন্তঃকরণ-সংঘম 1 বুদ্ধি--যে বুদ্ধিবলে মানব সাঁধ।- 
রণের অজ্ঞেয় তত্ব জানিতে সমর্থ হন--সেই জদ্মাস্তরজ্ভান, শান্সবিশ্থীস, ঈশ্বর 
তন্বজ্জীন যে বুদ্ধির ফল, সেই বুদ্ধি-ধণ্মশ্রেণী মধ্যে স্থাপিত । বিচ্যা--অপরা 
ও পরা, যঙ্জাদিবিষ্কা! ও ব্রজাবিদ্তা। যেবিষ্ভা হইতে জলন্মান্তরবিশ্বীস, ম্বগপ্রাপ্তি, 
ততুসাধন ও ঈশ্বরৃতব্বজ্ঞানসাধন চিন্তশুজি লাভ হয়, তাহা অপরা বিদ্যা এবং 
যে বিস্তা হইতে ব্রক্খলাভ হয়, তাহাই পরা বি্যা,-__বিদ্যা এই দ্বিবিধ। যাহার 
সীমা ফেবল ইহকালেই নিবদ্ধ, তাহ প্রকৃত বিষ্ভার অন্তর্গত নহে, তাহার 
নামান্তর কলা; শিল্পবিগ্ভা প্রভৃতি এই কলা শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার “বিদ্ধ 
লাম গৌণ। প্রভীচ্য গ্রন্থে বিগ্ভার আসন নাই বলিলেই হয়, কলাই প্রায় 
সমগ্র স্থানটঃ অধিকার করিয়া! বসিয়া আছে। বিস্তার ঘে একটু ক্ষ অসম্পূর্ণাংশ 
তথায় আছে, তাঁহাঁও উপেক্ষিত ও অনাদূত। দশলক্ষণ ধন্মের অন্তর্গত আর 
আর সমন্ত শব্দই শসিদ্ধ, তাহার ব্যাখ্য। নিশ্রয়োজন। পুর্ব্বোক্ত চতুর্ববণধণ্ম 
এই আশ্রমধর্মের অভ্যন্তরে স্থাপিত, কারণ আঁশ্রম ত আর বর্ণ পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে না, আশ্রমধগ্নে সাক্ষাৎ অহিংসার উল্লেখ না থাকিলেও,--ধৃতি, 
ক্ষমা, অত্রোধ এবং শৌচ হইতেই অহিংসা সংস্থাপন। অসন্তোষ অসহিষুল্তা, 
ক্রোধ ও অশু)টিতা হইতেই হিংস। প্রবৃত্তির উদয় ; ধুতি, ক্ষমা প্রভৃতি থাকিলে 
অসন্তোষ প্রভৃতি থাকে না, অতএব অহিংস1 তাহাতে খাকিবেই। এই যে 
বর্ণধষ্ম ও আশ্রমধণ্ম, ইহা সর্বসাধারণ সর্বববণের ও সর্পবাশ্রমের পালনীয় । 
অধিকন্তু বিশেষ বণধম্ম ও বিশেষ.আশ্রমধণ্ আছে ; ব্রাক্মাণের তপস্যা, ক্ষজিয়ের 
দেশ-রক্ষা, বৈশ্বের গোরক্ষা ও শুদ্রের সেবা! ইত্যাদি বিশেষ বর্ণধপ্্ম। ব্রক্ষচারীর 
বেদপাঠ, গৃহস্থের অতিথিসেবা, বনস্থের কঠোর ব্রত ও যতির ব্রক্ষজ্ঞান ইত্যাদি 
বিশেষ জাশ্রম ধন্ম । 

এই যে ব্ণধপ্ম ও আশ্রমধপ্ম-_আত্মার সনাতনত্থে এই সমস্ত ধণ্ম প্রতিচিত। 
সনাতন আত্মাই পুনঃ পুনঃ দেবতা পণ্ড মানব কীট পতঙ্গরূপে উৎপন্ন ও বিনষ্ট 
হইয়া থাকেন। এই জন্ম মরণ প্রবাহ, ইহাই সংপানন। এই সংসারের নিবৃত্তিই 
মোক্ষ। মোক্ষে সনাতন আত্ম ম্বপ্রতিষ্ঠিত, দেহাদি সম্বন্ধ আর তাহাতে হয় 
না। বিষয়স্কামনাই সংসারের হেতু__বিষয়কামনা নিবৃত্িই মোক্ষের হেতু । 

সনাতন আত্মাই কর্্দপ্রতাবে কখন হীন ভাব, কখন শ্রেষ্ঠ ভাব প্রান্ত 

৮৩ 


৬২ হিন্দু-পরিফ' । [ ৩১শ বর্ম, জ্যৈষ্ঠ 


হইয়। গাকেন। এই যে কর্থা, তাহার মুখ্য লক্ষ সনাতন আত্মার * হীনতানিধুত্তি | 
৫ম সকল কম্ম শাস্ত্রনিষিদ্, তাহাই লনাতন আস্সটর হীনতা সম্পাদন করিয়া 
থাকে । ডগ তক হইছে মানব পর্য্যস্ত সকলেই জীব--সকলেই সেই সনাতন 
আব্মা-_কিন্য জ্ঞানের অভাবে সনা'তনের সনাতনন্ব আচ্ছন্ন, ভশ্মস্তপে অগ্নি- 
ফণার ন্যায় শক্কাযিত। বর্ণাশমধশ্ন সেই ভন্ম অপসায়িত করিয়া অগ্রিকণাকে 
প্রনদ্ধিত কবিবার পক্ষে অন্ুকুল। কেবল ইহলোক লইয়৷ ত” বণাশ্রমধশ্মন 
নহেই, পরন্দু প্রধানতঃ ইহলোক লইয়াশ নহে । ইহলোকের স্থিতি সীমাবদ্ধ ; 
ভীবনকাল-_কাঁলসমুদ্রের এক একটা ক্ষুদ্র বুদবুদ মাত্র; পরলোক অনন্ত | 
অনন্তের উতকর্দে ব্ণাশ্রমী ধাবমান, সেই ধাবন পথের আরম্ত ইহলোক, 
তাতএব ইহলোক শ্রাধান না হইলেও বর্ণাশ্রম ধশ্মের পুণ্যস্পর্শ ইহলোককফেও 
বির করিয়াছে । বর্ণাশ্রমধন্মের অমতধারাসিক্ত ইহলোফে বিহ্ীধতাপের 
বিভীষিকা থাকে না,_যে ছুর্ভাগা দেশ এই অম্বত্ধারাসেকে বঞ্চিত, তথায় 
বিপ্লধতাপ শ্রধল। আমাদের জাতি ও সধশন্মা অনেক ব্যক্তি ভ্রমবশে বর্ণা- 
অমধন্মের তন্ধ বিস্মৃত হইয়াছেন, তীহারা ধন্মকে একট! লৌকিক যুক্তি ব 
ঘন্ধন মার মনে করেন, ভীভাদের প্রভাব বিস্তৃত হইলে,-আমাদের দেশও 
বিপ্লবের ভীষণ তাপে দগ্ধ হইয়খ যাইবে, তাহার সুচনা এখনই দেখা দিয়াছে । 

জন্মান্তরকুত কশ্মফল পাপপুণ্যের ভোগ ইহজনম্মে করিতে হয়। ইহজম্মের 
উত্কট পুণ্যপাপেরও কচি ইহজম্মে ভোগ হইয়া খাকে। জন্ম পূর্ববজন্মকৃত 
কণ্মকলেই হয়; আয়ু সাধারণতঃ পূর্ব কণ্মফলে ; ইহজন্মের যোগ প্রভৃতি 
বিশেষ কন্মে আয়ুদ্ধ হ্রাঁসবৃদ্ধিও হইয়া] খাঁফে। ইহা শান্গসিদ্ধান্ত ; এ সিদ্ধান্তে 
বিশ্বাস থাকিলে নীচজাঁতি ৰলিয় উল্লিখিত মান্বশ্রেণীর মন অসন্ভোষ ব! 
বিদ্বেষক লুষিত হইতে পারে নাও প্রত্যুত সর্বদাই মনে হয় ইহজন্মে সাধুভাবে 
জীবনযাপন করি, সতকশ্মের অনুষ্ঠান করি, তাহ] হইলে পরজন্মে বিশেষ 
অভুদয় প্রাপ্ত হইব। 

'পূর্ববজন্মকণ্মকলে বিশ্বাস থাকিলে উচ্চজাতিরও গর্বধ ও মানের কোন কারণ 
খাকে না, বরং ঘে গর্বব ও যে অভিমান মানুষফে অধোগতির দিকে নিক্ষিপ্ত 
করে, বত্তমান জন্মের উৎকর্ষ হইতে বিচ্যুত করিয়া হীনজন্মে--এমন কি পণু- 
জন্মে-স্থাপিত ফরিতে পারে, আহার পরিহারেই সর্ববদ] প্রযত্ব রাখিতে তাহারা 
তশ্পর থাকেন। যে কশণ্মফলে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্খ, দয়ালু নির্দয় ইত্যাদি 
অপরিহার্য অসংখা তেদ মানবমগলে দেদঈীপামান, সেই কম্মফল জাতিভেদের 


২য় সংখ্যা ] বর্ণ শ্রমধন্মতন্থ প্রঢার । ৬ 


নিয়ামক, ..এ *বিশ্বাস যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন সকল বর্ণই সকল বর্ণের 
আমুকুল্য করিতেন, সকলের সহিতই একট! ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, যাহা সৌহার্দ্য 
শ্রীতি তাহা ছিল, একত্র পান তোজন না থাকিলেও, চিৎ স্পর্শ অস্পর্শ 
বিচার থাকিলেও, যৌনসম্বন্ধ একবারে না থাকিলেও, আত্ীয়ত'র অভাব ছিল 
না, কেন না সকলেই সকলের মুখাপেক্ষী-কি সাংসারিক কন্ম, কি ধন্মকাধা, 
সকল বিষয়েই পরস্পর মুখাপেক্ষ। ও আনুকূল্য ছিল। একই ধশ্মবিশ্বাসে সকলেই 
সম্বদ্ধ_ইহাই ছিল তখনকার সঙ্ঘশক্তির মূল। ত্রাঙ্ষণ ত্যাগী সংযমী, কারুণিক 
সত্যনিষ্ঠ; ত্রাঙ্ষণ স্বয়ং একপ্রকার অনশনে থাকিয়া অর্থাৎ কাহারও মুখের 
অন্ন স্বয়ং গ্রহণ ন করিয়া, অতি নিঃস্ব অবস্থায় অথচ পরমসন্ভোষে সমস্ত দেশেখ 
অন্ন সংস্থান করিয়া দিতেন, জখতের কল্যাণটিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, ভঙ্জানীকে 
পবিত্র রাখিবার জন্য ধনের আধিলতা হইতে দূরে রাখিতেন ॥ এই যে ত্রাঞ্ষণকণ্ম 
তাহাও মানবকল্লত একটা সম্প্রদায়গঠন নহে, ইহার মূলে সেই জন্মান্তর কম্মফল 
বর্তমান, সেই কম্মফল ও এশীশক্তি মিলিঠ হইয়া এই জাতিভেদ স্থগ্রি করিঘাছেন-। 
বাহাতঃ বৈষম্য বা ভেদ প্রাকৃতিক শিয়মতগ্র, মূলতঃ অভেদ ব্রঙ্গতাব-তন্ত্ | 
যাহার বৈষম্য সর্বব্থা বণ্তমান, তাহার ব্রঙ্গাভাব আবৃত, ব্রহ্গভাবতন্ত্র অভেদ 
তাহার পক্ষে অচিন্তনীয়, অভাবনীয় । এই যে সর্ববজাতির একাকারত] প্রয়াষ 
ইহাতেও ঘোর বৈষম্য-_ইহাতে স্বজীতিদ্বেষ স্বধশ্মদ্বেষ দেদীপ্যমান, আচার- 
নিষ্ঠগণও ত স্বজাতি, তীহীদের হৃদয়ে দারুণ বেদনা প্রদানে ষে আনন্দবোধ 
ৰা উপেক্ষা, তাহা ক্রি বৈষম্যচিহ্ন শহে, তাহাতে কি বিদ্বেষের বিষোদ্গার অনুভূত 
হয়না? 

বিকৃত শিক্ষায় ফাহাদের মস্তি আচ্ছন্ন তাহাদিগের কাধ্য সমাজধ্বংসী, 
তাহাদের কার্য বর্ণাশ্রমধশ্মের গ্রতিকুল। বণীশ্রমধশ্মের একটি ক্ষুদ্র রেখা--- 
বর্ণাশ্রমধশ্মের একটি অমৃতময়ী দীধিতি--ইহলোকেও উল্তাসিত। সেই অমৃত-: 
দীধিতি মৃৃতসঞ্ীবনী ১ সমাজের সর্বস্তরে এই যে মৃত্যুচ্ছায়৷ উপস্থিত, এই যে। 
সনাতনের অবিনশ্বরত্ব বিস্মৃতিজনিত মৃত্যুমুখ প্রবেশভীতি করাল মুখ ব্যাদান 
করিয়। দণ্ডায়মান ইহা অপসারিত করিতে হইলে সেই মৃতসম্ত্রীবনী, অস্ভৃতময়ী 
দীধিতিকে সঞ্চারিত করিতে হইবে) অনন্যকণ্ম। হইয়া ব্রাঙ্গণগণ---ত্যাগব্রত 
ধর্ম্মনিষ্ঠ নিরভিমান সদ্ব্রাহ্মণগণ__অযাচিত ভাবে দ্বারে দ্বারে সেই দীধিতির 
আলোক বিকীর্ণ করিবেন। তাহাই বন্ধনের অন্ষকারে একমাত্র পুণ্যালোক । 

সনাতনধর্মী মানবকল্পনার আীহ সম সমস্তার সমাধাণ এই সপাতন 


৬৪ হিন্দু-পত্রিকা । [৩১শ বর্ষ, জৈষ্ঠ 


ধর্মতবেই--এই বর্ণাশ্রম ধশ্মুতবেই-_স্থসম্পন্ন । মনে থাকে যেন এই ধন্মের 
সৃবিস্তৃত বিশাল ক্ষেত্র জন্মজন্মান্তরের দীর্ঘভূমি আশ্রয়ে অবস্থিত । যে নমঃশুত্র 
আজ কত দাবি করিতেছেন, তিনি যদি বুঝেন, যদি তাহার পুর্বব জন্মার্জিিত 
সৌভাগ্যে--যে সৌভাগ্যে তিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যে-_ 
জন্মান্তরীয় কশ্মফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়, তাহ! হইলে তিনি আর অভিমান 
বৃদ্ধির জন্য লৌকিক উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইবেন না, যাহাতে তিনি প্রকৃত 
অভুদয়ে উপনীত হইতে পারেন, তাহাতেই মনোনিবেশ করিবেন। 

সিহ্ধশবরী শ্রমণার উপাখ্যান, মতঙ্গমুনির বৃন্তান্ত ও গুহক চণ্ডালের শ্রীরাম- 
ভক্তি স্মরণ করিলে সকলেই বুঝিবেন, -জাতিকুলের হীনতা মানুষকে হেয় 
করে না, মনের হীনতাই মানুষকে হেয় করে। আমি অস্পৃশ্ট হইয়াছি,- কেনন। 
পূর্বজন্মের কন্মফলে । ইহজন্মে এমন কম্ম জমি করিব যাহাতে পরজন্মে 
বিশেষ অভুদয়প্রাণ্ড হইতে পারি। সেক্স শাস্ত্রোক্ত ধশ্মীচরণ, চিত্তগুদ্ধ ;. 
সে কন্ম শাস্ত্রদ্ধেষ নহে, ব্রাঙ্মণবিদ্বেষ নহে । ঘদি ধন্ম একটা খেলার বস্ত্র হয়, 
তবে তাহাকে লইয়। যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে। আমি হিন্দুধর্মের অর্থাত 
বর্ণাশ্রমধর্মের শীসনে অস্পৃশ্য, অভএব আমি বর্ণাশ্রমধন্নমশীসন মানিৰ না, এই 
যে রক্তচক্ষুঃ প্রদর্শন, ইহাতে কাহার অনিষ্ট? সমাজের অনিষ্ট । কেমন 
করিয়া ? বর্তমান শিক্ষায় বিভ্রান্ত জনগণ হিন্দুর সংখ্যা হ্রাসে অনিষ্টের 
বিভীষিকায় শিহরিতে পারেন, কিন্তু শান্বিশ্বাসী বণ্াশ্রমধন্মী ইহাতে একে- 
বারেই ভীত নহেন ; যে হিন্দু পরলোকে অবিশ্বাসী, শান্তে অবিশ্বাসী, &দ নামে 
হিন্দু হইলেও বর্ণাশ্রমধণ্মী নহে ; সে মুসলমান নহে, খুষ্টান নহে, অর্থাৎ ক্ষুত্র 
বৃহত কোন ধণ্মই সে মানে না, ইহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। তেমন ধন্মহীন 
মানবকে "হিন্দু" আখ্য। প্রদান করিয়া সমাজের অঙ্গে মিশ্রিত রাখা আর নিজ 
শরীরে পারদ শ্রবেশন সমান। 

বাহারা ধণ্মহীন, শাস্্রবিশ্বাসহীন, তাহাদের আকাভক্ষ! অপুরণীয় । একত্রে পান- 
ভোজনেও ত' সে আকাঙক্ষ। পুর্ণ হয় না, পানভোজনের পর রক্তসম্বন্ধও আকা- 
জিত হইবে। শান ভুলিয়। পরকাল ভুলিয়া রাজনীতি মাত্র সার করিতে 
ধাহারা চাহেন, তাহাদের লক্ষ্য এক এবং আমাদের লক্ষ্য অন্য । ভাহারাও 
সমাজের ঝড়াদয় চাহেন, আমরাও চাহি ; কিন্ত্র তাহাদের অভ্যুদর ইহলোকেই 
সীমাবদ্ধ, আমাদের আকাজিক্ষত অভ্যুদর ইহলোক পরলোক উভয়ন্র বিস্তৃত । 
রাজনীতি পরায়ণগুণের ধন্মরক্ষা একটা কল্পিত আচরণ মাত্র; আমাদের ধর্মরঙ্গণ 


হয় সংখ্যা]  বণাশ্রমধন্মতব প্রচার। ৫ 


শান্সবিশ্বীসেত্ব সহজাত । অবশ্য আমরা সে বিশ্বাস হারাইতেছি । যদি সঙ্ঘশক্তি 
গঠন আবশ্টক হয়, তৰে সেই বিশ্বাসকেই প্রবদ্ধিত করিতে হইবে। একত্র 
পানভোজনে মিলন হইলে খুষ্টান ইুদি খুষ্টান-রুধিয়ানের বিদ্বেষপাত্র হইত না; 
মনের মিলনেই প্রকুত মিলন, বর্ণাশ্রমধশ্নের গুঢ়তত্ব হৃদয়ে প্রত্বিিত করিতে 
পারিলে, মেত্রী করুণ! মুদিতা, ও উপেক্ষায় হুদয়ক্ষেত্রকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিলে 
শান্ত্বিশ্বাসের বারি সেচনে হৃদয়ক্ষেত্রকে সিক্ত করিতে পারিলে, শাস্ত্রবিশ্বাসের 
অনুকূল যুক্তিবলে হৃদয়ক্ষেত্র-কর্ষণ প্রাপ্ত হইলে, তাহাতে প্রীতিবীজ রোপিত 
হয় এবং তাহ হইতেই মিলনতরু উদ্ভৃত হইয়া থাকে। সেই তকুচ্ছায়াতেই 
সভবশক্তির অভভাদয় । 

ষাহার1 রাজনীতিপরাঁয়ণ, তাহারা শান্প ও শান্মবিশ্বাসীকে অনেক অমফে 
অনুদার বলিয়া! থাকেন ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঠিক তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত 
করিয়া থাকেন । শান্তর ও শাক্সবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে মুসলমান ও খৃষ্টান যদি 
পরলোক বিশ্বাসী হন, তাহ? হইলে পরলো ক-বিশ্বাসহীন হিন্দু অপেক্ষা তাহাদের 
স্থান উচ্চ । শান্স-নিপ্দিষ্ট পথে বর্ণাশ্রমধর্্নামুসারে সঙ্ঘশক্তি গঠন সম্ভবপর । 
বর্াশ্রমাচারীর সঙ্ঘশক্তি গঠন করিতে হয় ত বর্ণাআমধশ্সতবৃই তাঁহার 7 শুত্তি, 
স্বস্থ জাতির এহিক অভ্যুদয়ে একান্তিক অনুরাগ সঙ্ঘশক্তিগঠনের পরিপন্থী । 
কোন একটা জাতির সঙ্ঘশক্তি তাহাতে গঠিত হইলেও, অন্য জাতির সহিত 
তাহ। বিচ্ছিম্ন-_সর্ববজাঁতির সঙ্ঘশক্তি গঠনে চেষ্টা করিতে হইলে, হয় বর্ণাশ্রমধশ্ 
একেবারে ত্যাগ করিতে হয়, নচেশ উতকুষ্টরূপে সেই বর্ণাশ্রমধশ্শী আশ্রয় 
করিতে হয় ॥ প্রথম কাধ্য করিবার জন্য একদল বিশেষভাবে উদ্ঘোগী, তাহাদের 
আচরণ কিন্তু বিচিত্র; তাহারা হিন্দু থাকিবেন, অথচ ব্ীশ্রমধশ্ম ত্যাগ 
করিবেন,__এ হিন্দুত্ব যে কি, তাহা ছর্েবাধ্য হইলেও, লঙজ্জাকর ; এ হিন্দু 
অর্থে সর্ববধন্মহীনতা, ইহ পুর্ব্ষেই বলিয়াছি। ধর্মহীনের ধ্বংস অবশ্ঠন্তাবী, 
হৃতরাং বর্ণাশ্রমধশ্মরত্যাগে জাতিধবংস অনিবার্য । এই ফেনবর্তমানে হিন্দুসংখ্যা 
হ্রাস, তাহার কারণও সেই ধশ্মহীনতা। যে হিম্দুকুলে-জন্মগ্রহণ করিয়। হিন্দুর 
আচার পালন করিতেছে না, বর্ণাশ্রমধশ্মীবলম্থীর পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
বর্ণাশ্রমধর্্ম শাস্্ শাসনে বিদ্বেষী বা উপেক্ষাশীল,_ তাহার মৃত্যুর পর হিন্দুকুলে 
বর্ণাশ্রমাবলম্বীর বংশে জন্মগ্রহণ অসন্তব । মনের গতি অনুসারে জন্ম হয়, সেই 
গতি যদি বর্ণাশ্রমাচারের প্রতিকূল হয়__তাহ। হইলে হিম্দুকুলে জন্মগ্রহণ তাহার 
হইতে পারে না। অপর কুলে তাহার জন্ম হয়? অল্লামুঃ অল্পাভোগ, এ সমস্ত 


৬৬ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩১ বর্ষ, জ্যৈন্ঠ 


খম্মহীনতার ফল। এধন্ম কল্িত ধন্ম নহে, যেষে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে 
সেই বংশের পুরুষপরম্পরাগত সংস্কারপ্রতিঠিত শাস্ট্রোক্ত ধন্মই সেই ধর্ম ; 
সেই ধশ্মহানি যত খটিতেছে, কুলক্ষয় জাঁতিক্ষয় ততই ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও 
থটিবে। অতএক বর্ণাশ্রমধন্মরকে প্রকৃষ্টভাবে আশ্রয় করাই একমাত্র অভ্যুদয়ের 
উপায়, রক্ষার উপায় । যাহারা হিন্দু নহে তাহাদের জীতিযোগ্য ধশ্ম শ্রীঞীভগবান্‌ 
ক্ুপা করিয়া বিভিন্ন মুর্তিতে উপদেশ করিয়াছেন, সে ধশ্মে তাহারা যতদিন 
আস্থাবান্‌ থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের কুলক্ষয় ব জাতিক্ষয় হইকে না।, নিজ 
নিজ জাতিধন্ম--অধিকারানুষারে প্রতিষ্ঠিত । যে স্বধম্ম ত্যাগ করিবে, তাহারই 
পরিণাম ভয়াবহ ; “স্বধশ্মে নিধনং শ্রেয় পরধশ্মো ভয়াবহঃ1৮ এ সকল 
শান্সবাক্যে ফাহারা শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, তাহারা যে পথে যাইতেছেন, আমাদের 
পন্থা তাহার বিপরীত । 

অতএব সঞ্জশক্তিগঠনও বণ্/শ্রম ধশ্মতত্ব-প্রচারেরই একটা অংশমাত্র, ইহা 
বুঝিতে হইবে। 

ব্রাহ্ষণা্দি বর্ণ নির্বিশেষে যে জাতি তর্পণ করিবার সময়ে নিজ নিজ 
পিতৃপিতামহের তর্পণ করিবার পুর্বে ব্রাক্মণ-পিতৃগণ, ক্ষত্রিয় পিতৃগণ ও শুত্র 
পিতৃগণের তর্পণ করিতে বাধ্য, বিশ্বীসীর পক্ষে সে জাতির সংঘবন্ধন অক্ষুণ্ন 
অনুম্মোচনীয় ; স্থৃতরাং সে সংঘের শক্তিও সুদৃঢ় ॥। বিশ্বীসের ত্রাস যত 
হইতেছে-_অজ্ঞান যতই প্রৰল হইতেছে-_-সংঘশক্তি ততই দুর্বল হইতেছে, 
এক একটা অঙ্গ__অন্তাঙ্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইতেছে, প্রাণরক্ষার জন্য এক 
প্রযত্রে পরিচালিত হইতেছে না। 

শীন্গে আপদ্ধশ্ম আছে, ৰা নির্যাতিত রমণীর প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহাধ্যতাঁও 
আছে, তাহা আমাদের এই সভার নুভন আলোচ্য মধ্যে নিবেশনীয় হইতে 
পারে না। ধীহার নামে নব্যশিক্ষিতগণ অনেকেই খড়গহস্ত, সেই রঘুনন্দন 
ভষ্টাচাধ্যও বলাৎকারস্থলে যে প্রায়শ্চিত্ত আছে এবং প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহাধ্যতা 
হয়, তাহ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ-জামালপুরের, যবন নির্য্যাতন 
সময়ে তদনুসারে মহামহোপাধ্যায় ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রমুখ অধ্যাপকগণ 
ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, আমরাও করিয়াছিলাম, এখনও করিতে পারি, 
কিন্ত ঘোষণ! কর! চলে না, অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে ব্যবস্থা প্রদান করিতে 
হয়। সকলের অবস্থ' এক প্রকার নহে, কোন সাধবী রমণী যদি বলপুর্ববক 
ধধিতা। হয়, প্রায়শ্চিন্তান্তে তাহার ব্যব্হাধ্যতা। আছে। এই প্রায়শ্চিত্ত পুনর্ববার 


২য় সংখ্যা] বর্ণী শ্রমধন্মতিন্থ প্রচার । ৬৭ 


রজোদর্শন *হইবার প্র কর্তব্য এবং যতদিন প্রায়শ্চিত্ত না হইবে, ততদিন 
পথকভাবে তাহাকে থাকিতে হইবে, ইহাই শান্ত্র-সিদ্ধান্ত। কিন্তু সতীধশ্ম, 
নির্যাতন, রজোদর্শন, এই কয়টা প্ররুতই সত্যপ্রতিষ্ঠ ওয়া আবশ্মক, নতুবা 
সমস্তই বিফল। সন্ধ্যা আহিক পুজাদি ব্াশ্রমধর্ম্ের একট! প্রধান অংশ; 
তীর্থরক্ষণ, গোক্ষা, পবিত্র বিবাহ, এ সমস্তও বর্ণাশ্রম ধণ্মতক প্রচারেরই এক 
এক অংশ ১ সুতরাং বর্ণাশ্রমধন্মের রক্ষা হইলেই সমস্ত রক্ষা হয়। 

রা শ্রমধার্্মোর প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় গ্রহণ বর্তমান সময় অসম্ভব বলিলেও অত্তযুক্তি 
হয় না, অতএব আপশুকালানুরূপ বর্ণাশ্রমধন্মঁ অবলঙ্বনীয়, ই সামগ্রশ্যবাদীদিগের 
মত এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আগদ্ধন্ও সংযমপ্রধান ; কেবল জীবিকা! 
বিষয়ে আপদ্ধণ্মে কিঞ্চিত অধিকার বৃদ্ধির পরিচয় আছে। কিন্তু সে আপদ্‌ও 
কল্লিত আপদ নহে, সত্য আপদ। সেআপদে যে পরিবর্ঠন--যে সান্বিকভাৰ 
রক্ষণার্থ সংঘম তাহা শাস্ীয় ; আর এক প্রকার পরিবর্তন আছে, তাহা! অশান্্ীয়, 
অশক্তিমূলক ; সে পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়, সে পরিবর্তন সাধনের জন্য সমাজের 
কোন অংশে শক্তিপ্রয়োগ করিতে নাই, যাহা অশক্তিমূলক পরিবর্তন বা কালক ৫ 
পরিবর্ধন, ভাহা ক্রমে হইয়া থাকে, শাস্ত্রে ঘে আমামপ ও জল সমপর্য্যায়ে বদি*, 
আমাম্ন বিষয় সেই অস্পৃশ্যাদোষ এখন সাধারণে অবগত নহে, জলে সে দোষ এখণ ও 
একটু আছে, যাহ1”আছে তাহা ক্রমে দূর হইবে ; অশক্তিমূলক অনাচার এইবাপে 
সমাজে প্রবেশ করে। ৃ ইহার প্রতিকূলে শক্তিপ্রয়োগ করিলে, বর্ণাশম ধন্ম। শানে 
অবজ্ঞাপ্রদর্শন কর। হয়। এই অশক্তিমূলক অনাচারের দৃষ্টান্তে নুতন নৃশুন 
অনাচার বা তত্তল্য অনাচার নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে নাই ; এক চরণ পা শুধ্যাধি 
বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলিয়া অন্য চরণকে কি লগুড়াঘাতে খণ্ী করিতে হহবে ? 
এক চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন বলিয়া অন্য চক্ষুকে কি সেইরূপ করিতে হইবে ? 

অশক্তিকৃত অনাচারের দৃষ্টাস্তে সর্বত্র অনাচার প্রচলন চেষ্টা সমাজ 
বিধবংসেরই প্রকারাম্থর মাত্র। সমাজকে সজীব রাখিতে হইলে, তাহাতে 
বলপ্রকাশ করিতে নাই। সৎশিক্ষাই প্রদান করিতে হয়। অনাচার প্রবর্ধনের 
চেষ্টা বর্ণাশ্রম সমাজে একেবারেই অকর্তব্য । 

অতএব বর্ণীশ্রম-ধন্মশান্ত্রে সম্যক বিশ্বাস রক্ষা করিয়াও তাহার পরিবর্তন 
যে আমাদের কর্তব্য নহে, তাহ! মনে রাখিয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত আচার 
রক্ষায় যত্ববান হইতে হয়, যাহারা সে আচার. পালনে অসমর্থ, তাহাদিগকেও 
বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করিতে নাই ; সাধু উপদেশ শান্ুতন্ডের সদব্যাখ্যা, এক সম্প্রদায় 


৬৮ হিন্দু-পত্রিফা। [ ৩১শ বর্ম, জ্যেষ্ঠ 


ব্রাহ্মণের শান্গানুশত সম্াচরণ বর্তমান সময়ে বিশেষ কর্তব্য । বর্ধমান সময়ে 
ইভাই প্রকুতবপে বণাশ্রমধশ্মের আশ্রয় গ্রহণ, এ সময়ে রাজনীতি-পরায়ণের। 
যি প্রতিষাদী তন, তাহা হইলে তাহারা অকল্যাণকর কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইলেন, 


ইহাই দ্রঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইঘে। 
বর্ণধন্তন্ব প্রচার গ্রসজে এই ক্ষথাঁটি সকলেরই স্মরণীয় যে বক্ত সম্বন্ধে 


সঙ্কর দোষ না ঘটিলে পতিত ব্যক্তিরও জাতিচ্যুতি ঘটে না, তিনপুরুষ পর্যন্ত 
এই পদ্ধতি । প্রিপুরুষান্তে যে সন্তান জন্মস্তাহণ করে, তাহার পিতৃজাতি হয় 
ন!, তখন হইতেই জাতিচ্যুতি। অতএব, অসবর্ণ। বিবাহশূন্য ব্রাক্ষণবংশ 'আাচার- 
ভ্রব্$ হইলেও তিন পুরুষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণই থাকবেন, ধণ্ান্তর গ্রহণ করিলেও 
তাহার ব্রাহ্ষগণ্য নষ্ট হয়না। অন্য জাতির পক্ষেও এই নিয়ম তবে সেই 
ব্রাহ্মণ পাপভাগী, সুতরাং প্রায়শ্চিন্তাহ ; অবস্থাধিশেষে প্রায়শ্চিত্তের ভেদ আছে। 
এ সকল কথা সবিস্তারে পুর্বেব কতক বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে 
বলিতে পারি। কফলতঃ ইহা নিশ্চয় যে, পরলোক বিশ্বাম ও শাক্স্রনির্দিষ্ট 
পথাবলম্বনে কপ্মীচরণ ব্যতীত বর্থীশ্রমধন্দর্ত কল্যাণ নাই, বর্ণাশ্রমধম্্ীর 
কল্যাণ ব্যতীত জগতেব্র কল্যাণ নাই, ভ্যাগত্রত শিক্ষা, পশুবধের অংবরণশিক্ষা 
সভ্যব্রত বর্ণাশ্রমী বিশেষতঃ সর্বববর্ণশিক্ষক ধান্মিক ব্রাজ্ণই শ্রদান করিতে 
পারেন, সমগ্র মানব জাতির ভাবসংশোধক ত্রাক্ষণ্য .রক্ষ;ই বর্ণাশ্রমধন্মণতত্ব 
প্রচারের প্রধান সহায় । | 

আমরা শান্সানুগত, কিন্তু রাজনীতিচতুত্রগণের ঝাঁজনীতিক্ষেত্রে পরিকল্পিত 
হিন্তুনামের বিরোধ আমরা করি নাই, করিব না। কেহ যদি আপনার অন্বপূত্রের 
পল্মলোচন নাঁম রাখেন, শাম্যের তাহাতে আপত্তি থাঁফিতে পারে না। পরিকল্পিত 
হিন্দুর আচার ব্যবহার যাহাই হউক লা কেন, যতদিন তাহার ধন্মপন্তর গ্রহণ ন! 
ঘটিবে, ততদিন তাহার হিন্দুনামচ্যুতি ঘটিবে না। কিন্তু এই হিন্দুসংজ্ঞা প্রচলিত 
ব্যবহারমূলক, ইহাতে বর্ণাশ্রমধস্মের সম্বন্ধ নাই। ব্রাক্ষণ মহাসন্মিলনের 
প্রকৃষ্ট কর্তৃব্য বর্ণাশ্রমধন্ম রক্ষ। ; তাহার ফল ব্রাঙ্গণ মহাসম্মিলনের প্রকৃত 
বাঞ্থনীয়। পরিকল্পিত হিদ্দু নাম রক্ষা রাজনীতিবিদের বাঞ্ছনীয় হইলেও, 


তাহাতে প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশ নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বণ্ণাশ্রমধন্ম-সনাতন, ইহার মূল সনাতন, যত অপচয় 
হউক--ইহার ধ্বংস কখনই হইবে না, ইহ! দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি। অপচয় 
নিবারণও ভগবান্‌ করিয়া থাকেন, প্রয়োজন হইলে তিনিই এই অপচয় নিবারণ 
করিবেন । ১ এ 


২য় সংখ্যা] বৈদিক সাহিত্যের কাল-নিরূপণ। ৬৯ 


দ্ব্রাঙ্গশ্যেন রক্ষিতেন রক্ষিতঃ হ্যাদ্‌ বৈদিকো ধন্মঠ৮ সেই বৈদিকধন্মই 
ধরাধারক, “যস্যান্ধীরণসংযুক্তং স ধন্ম ইতি নিশ্চয় লোকধারণ বর্ণীশ্রম্‌ 
ধর্মেই হইয়। থাকে, ইহাই বর্ণাশ্রমধন্মতন্বের সংক্ষিণ্ সুত্র। 


বৈদিক মাহিতোর কাল-নিরপণ | 


লেখক--জ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ বি, এ, বি, ই। 
ুর্ববা মুত ) 


বদি অগ্রহায়ণী শব্দ দ্বারা পুর্ণিমা ও নক্ষত্র উভয়ই প্রতিপন্ন হইত, তবে 
পুর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হইত। ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, ভগব্দগীতার 
প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ অনুমানের প্রতিকূল যুক্তির খর্ববতা হুইয়া- 
ছিল, এবং 'পাণিনি অগ্রহায়ণ শব্দের উল্লেখ করেন নাই বলিয়া অমরসিংহ এ 
মতানুবর্তী হইয়া মৃগশির। নক্ষত্রকে অগ্রহায়ণের পরিবন্তে অশ্রহায়ণী নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন ৷ গীতাও অমরকোষ ভ্রমশূন্য বলিয়া ফাহাদের বিশ্বাস এরূপ পরবর্তী 
অভিধান-প্রণেতৃগণ নানাপ্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে ধাতুপ্রত্যয় দ্বারা অমর্‌ 
সিংহের উক্তির সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং জ্যোতিররবদগণও তাহাদের 
সহিত অভিন্ন-মতাবলম্বী হইয়া বসরের কাল্লনিক ও প্রকৃত প্রারস্তের সামপ্রস্- 
জ্ঞাপক 'মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে উপযুক্ত মতামত 
পরিহার করিয়া নক্ষত্রের প্রকৃত নাম অবধারণ করিবার জদ্য আমর! বিগ্দ্ধতর 
পাণিনিযুগে গমন করিব। পাণিনি আগ্রহায়ণ. শব্দটী জানিতেন এবং তিনি 
যে ইহাদ্বার। মার্গশীর্ষ মাস বুঝিতেন তাহা আমি বুঝাইতে চেক্টা করিয়াছি । 
শুতরাং ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে ঘে তিনি কাল-বাচক অর্থে অগ্রহায়ণ শব্দ 
হইতে এই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। % ঘদি ইহাই 
সিদ্ধান্ত হয় তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি অগ্রহায়ণ শব্দ দ্বারা মবগশিরা নক্ষত্রফে 
লক্ষ্য, করিয়াছেন । হু তরাং, অমরকোযোক্ত, আগ্রহায়ণী শব হয় প্রমাত্বক 
নতুব! মৃগশিরা তারার বিশেষণ (শীল) এরং অগ্রহায়ণ শব্দের সহিত 


০৬০০ সপ 








& নক্ষত্রেণ যুক্ত: কালঃ (পা. ৪- -২-৩) 
৯ 


এও হিন্দু-পত্রিকা ৷ [ ৩১শ বর্ঘ, জ্যৈষ্ঠ 
পরকার্থধোধকা। অশ্াহায়ণ +অণ্‌ ণ' আ্রহায়ণ ১ আগ্রহায়ণ + ভীপ, % আই্রাহায়ণী। 
এই যুক্তি খ্মনুকূলে বলা যাইতে পারে যে স্গ্মশিরাকে একসময়ে স্ত্রীলিঙ্গ- 
'জ্ঞাপক শবারূপে গণ্য করা হুইত। মুকুট ও ভানুদীক্ষিতত * বোগলিত €১০০১1:৪) 


৮০৮০১০১০১৯৫, 
ক পাশাপাশি শশী ০ পিসপীশীতশিস 


ণ" প্রজ্ঞাদিভাশ্চ € পা ৫-৪- ৩৮) 

'ধ; টিড ঢাণঞঃ দ্বয়সজ, দস্থজ. নাত্রচতয়প, ঠক ঠএ. কঞ্‌ ক্করপ খ্যনাষ 
+(€ পা ৪-১-১৫ ) 

মন্তব্য. আগ্রহায়ধী -শব্দটা 'পাঁণিনি জানিভেন্‌ কেনন! ৪-১-৪১ সুত্রে গৌরাদি 
আকৃতিগণের গালিকায় খী শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রহায়ণ 
শব্দ হইতে এ'সুত্র অনুসারে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, “যিদ গৌরাদিভশ্৮” সুত্রে 
পাঁণিনি "বলিয়াছেন যে অক্ষারান্ত--ফফাত্সলোপি শব্দের পর ও গৌরাঙ্গি 
তালিকাভুক্ত শব্দের উত্তর স্্রীলিঙ্গে ভীষ, প্রভায় হয়। অগ্রহায়ণ 4 ভীষ- আগ্র- 
হায়ণী। কিন্তুতিনি এ শব্দের দ্বারা যে মাগশীর্ষ মাস বুঝেন নাই ইহা! মনে 
করিবার যখেধ কারণ আছে। কেননা তাহা হইলে তিনি আগ্রহায়ণী শব 
8-২-২৩ সুত্রে উল্লেখ করিতেন? এ্ীসুপ্লে “বিভাষা ফাল্থানী শ্রবণ কার্ডিকী 
চৈত্রীত্য” তিনি ঘলিয়াছেন যে ফাঁন্কনী প্রভৃতি চারিটা শব্দের পর এ পৌর্মমালী 
স্বাহাতে এই অর্থে ধিকল্লে ঠক্‌ প্রত্যয় হয় ফাঁরণ এই সকল 'স্থলে মাস 
বুঝাইতেছে। অধিকন্তু তিনি “আগ্রহয়ণ্য শ্খাট্‌ ঠক্” (পা ৪-২-২২) সুত্রে 
অশ্রথ শবের সহিত উহার উল্লেখ করিয়াছেন । এই সুত্র হইতে “আগ্রহায়ণিক" 
পদ নিষ্পনন হয়" সুতরাং মাস অর্থে পার্ণিনি আগ্রহায়ণিক শব্দই ব্যবহার 
করিয়াছেন । এবং আগ্রহায়ণী শব্দ নক্ষ্ধোধক অগ্রহায়ণ শব্দ হইতে গঠিত 
করিয়াছেন “নক্ষত্রেণ যুক্তঃ কালঃ” পা! ৪-২-৩ লুত্ধে বলা হইয়াছে লক্ষত্রবাচক 
শব্দের পর তদযুক্ত কালার্ধে অণু প্রত্যয় হয়। অগ্রহায়ণ + অণ্‌- আগ্রহায়গ, 
“তদ্ধিতেঘচামাদে+” ৭-২-৯১৭ এই স্তরে বল হইয়াছে যে “ণকার লোপ হয় 
একগ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শদ্দের প্রথম শ্বরধণের বুদ্ধি হয়, সেজগ্য 
*আগ্রহায়ণ” পদ হইল তাহাপ উত্তর--ন্ত্ীপ্রত্যয় “ভীপ৬ হওয়ায় আক্রহায়ণী 
শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । টিভ ঢাখএও, সুত্রে ৰলা হইয়াছে টকারলোপি শব, 
বা টকান্সলোপি ঢকার লোপি হা জণ্‌ প্রভৃতি প্রত্যয়াস্ত শব্দের পর. স্রীলিকে 
এ প্রত্যয় হয় ইহাই স্বভারিক ধ্যাখ্া। আজ ঘদি অগ্রহায়ণ শন্দের উত্তর 
স্বার্থে অণ্‌ প্রত্যয় করা হইয়াছে মনে ক! হয় এবং অশ্রুহায়ণ ও আগ্রহায়ণ 
£কার্থবোধক বনে করা যায়, তাহা! হইলে পদ সিদ্ধ হয় বটে। যে সূত্রের দ্বার! 
প্রেজ্জাদিত্যস্চ ৫-৪-৩৮) এ পদ নিষ্পন্ন হয় অগ্রহায়ণ শব্দকে তাহার আকৃতিগণের 
তালিকাতুক্ত করিতে হয়। ইহ! অস্থাভাধিক হইতে পারে, কারণ প্রজ্ঞাদি 
ভাঁতিকায় এ শকের উল্লেখ লাই। 
অমর ১-৩-২৩। ভানুদীক্ষিতের টাকা মুদ্রিত চটে । মুকুট ও 
জিরন্বামীর টীকা আনন্দরাম বুয়ার অসম্পূর্ণ অমরকোষে ড্রষব্য। 








২য় সংখ্যা] ভক্তিকথা ৷ ৭১, 


পাপ পার পিপিপি 





স্পা 


হইতে উদ্ধৃড় করিয়াছেন এবং সগশিরা নক্ষত্রের ব্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গসূচক রূপ) 
প্রকাশ করিয়াছেন। রমালাথ তাহার ত্রিকাগুৰিৰেকে রাভস হইতে এবং অন, 
একজন শ্হৃতি হইতে এরূপ, লিঙ্গসুচক পা উদ্ধৃত করিয়াছেন $। যদি স্বগ- 
শিরা শব্দটা, স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে আগ্রহায়ণী শব্দটা অস্থর্থ 
হইত। ইহা এ পূর্ণিমার নাম বলিয়া! নহে, এ নক্ষত্রটার নাম. স্ত্রীলিঙে ব্যবহৃত, 
হুইত, সেজন্ক উক্তরূপে, গণ্য হইত 


 ভক্তিকথা 
লেখক-_ভ্রীআগ্নাথ বিষ্াড়ষণ ৮ 
( পুর্ণবানুবৃত্তি। ) 


ইদং হি পুংসঃ তপসঃ শ্ুতস্য বা।! 

স্থিষ্টস্য সুক্তশ্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ | 

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনিরূপিতো, 

যছুত্বমশ্লোক-গুণান্ববর্ণনং । ভা ১। ৫1 ২২. 

মনুষ্যদিগের তপস্যা, *শান্স্পাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্র জ্ঞান, দান, প্রস্ভৃতির ইহাই অখগ্জ 

ফল, যাহাতে হরিগুণানুকীর্তন ঘটে, ইহাই শাস্তকারগণ নিরূপণ করিয়াছেন । 
এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তগবৎ-গুণকীর্তন কেবল যে 
কলিযুগেরই মুখ্য ধন্ম তাহা নহে, সকল যুগেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ॥। ভগবানের নাম 
গান করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই তিনি মানবের বাঁগযন্ত্রদূপ বীণা, তাল করিয়া 
নিপ্ণণ করিয়া কীধিয়া দিয়াছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন সেই বীণা কুৎসিত 
স্বরে বাজিতে লাগিল। বিবরাস্তগৃত ভেক-জিহবার ম্যায় কর্কশ স্বরে রৰঝ করিয়া 
কাল ভুজনগকে ডাকিয়। আনিলস। নিজ দোষে কালভুজঙগ-কবলে কবলিত হইল । 
করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু শ্রীহরির কোন দোষ নাই। তিনি জীবকে নিজ কোলে 
টানিয়া লইতে সদাই বাহু প্রসারণ করিয়া আছেন, আমরাই . বিমুখ । ব্ষ্ 
নিজ হৃদয়-গুক্তিতে, স্বীয় ভক্তিরসে নামাম্বৃত- -রসায়ন মাড়িয়া স্বপ্রেম-মধু প্রক্ষেপ 
দিয়া জীবের গলায় ঢালিয়া য়া দিতেছেন।) আমাদের ছূর্ভাগ্য আমরা গলাধঃকরণ 
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সপ কিন 


ন! করিয়া তুলিয়। ফেলিতেছি। সেই বৈষ্রাজ ভবরোগার্ত জীবের পরিব্রাণার্থ 
শত সহজ্বার অবতীর্ণ হইয়! জীবের হিতার্থ আত্মোত্সর্গ করিতেছেন । কিন্তু 
আমর! ওুসানান্ধ, হয়ত দেখিয়াও ক্াহাকে সামান্য মাঁনববোধে অবজ্ঞা করি- 
তেছি। সেটা আমাদেরই কুকম্মের ছুর্ণিবার প্রভাবজাত ফল। ইচ্ছা ন৷ 
থাকিলেও আমাদিগকে স্ৃকন্মে বা কুকম্মে নিয়োজিত করে কে? অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাই, প্রবুক্তিই তাহার কারণ। প্রবৃত্তি রিপুসম্ভৃত, রিপুকুল 
র়জঃ বা তমোগুণ হইতে উত্পন্ন। গুণ কোথা হইতে আইসে ? প্রকৃতি হইতে । 
সেই প্রকৃতির গুণ হইতেই দেহেন্দ্িয়াদি সম্ভৃত। সেই প্রকৃতিকে জয় করা, শক্তি 
হীন মানবের সাধ্যাতীত বিষয়। কারণ, জ্ভানীরাও প্রকৃতির গুণে বশীভূত 
হইয়া! থাকেন। তবে সেই দুর্ভয় প্রকৃতিকে জয় করিবার উপায় কি? উক্ত 
গ্রকৃতিই ভগবানের মায়া, সেই গুণময়ী মায়াকে জধ্ করা দুর্বল মানবের পক্ষে 
সহজসাধ্য নহে । অসাধ্য বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বেশ কথা; ইহাই যদি 
শ্থির হইল, তবে জীব কি কখনও কোন উপায়ে স্থখ দুঃখের অতীত, অবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে না? নিরাশ হইবার আবশ্যকতা। নাই, ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাস- 
বাণী আছে। তিনি বলিয়াছেন যে অনগ্যপরায়ণ, আমা ভিন্ন জগতে আর কিছু 
জানে না, সেই গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্িক। মায়ার হাত হইতে সে অব্যাহতি 
পাইবে। ইহার তাতপর্ধ্য এই, মন প্রাণ একান্তভাবে, ভগখানে লীন হইলে, 
প্রকৃতির গুণসম্ভূত ইন্দ্রিয় বা রিপুগণের দেহ বা মনের উপর প্রভুত্ব থাকে না। 
তখন মন সধ্ধগুণাবলম্বী হয়, ও শান্ত হয় এবং নিম্মল হয়। ক্রমশঃ স্বচ্ছ মনে 
ভগবানের অর্থাৎ আত্মার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। পরে জীব বুঝিতে পারে 
ধে, আমিই উহার স্বরূপ। জানিতে পারিবামাত্রেই সে সমস্ত স্থখ দুঃখের 
অতীত হইয়া যায়। এইটুকু জানিবার জগ্যই উপাসন। আবশ্টক। উপ অর্থে নিকটে, 
আসন1 অর্থে উপবেশন করা অর্থাৎ ভগবানের নিকটবর্তী হওয়া, ইহাই উপাসনা 
শোর অর্থ। উপাসনায় আমাদেরই য়োজন, ভগবানের কৌনও প্রয়োজন নাই। 
ভগবানের সহিত মিলিত হওয়াই উপাসনার প্রকৃত তাৎপর্ধয। সেটুকু ফুল 
তুলসী, গঙ্গাজল লইয়াই হউক, গির্জায় বা মস্জিদে যেয়েই হউক, হইলেই 
শু'টী পাকিয়া যাইবে । পাকা খেলোয়াড়ের মত খেলা আবশ্যক । নচেশ সময় 
নহ্ট,.মনের কষ্ট অদৃষ্টে সবই ঘটে । এখন বুঝুন, ধারা বলেন জীন যখন শ্বকন্ম্া- 

খীন, এ জগতের উপর ঈশ্বরের কোনই হাঁত নাই, সুতরাং ঈশ্বরোপাসনার 
কোনই আবশ্বকতা নাই। এ কগ! খাটি্স না, কারণ কর কোন হিষ্কের জন 


২য়সংখ্যা] তক্তিকধা। ম্ি 


আমরা উপাসনা করি লা, আমরা নিজের হিত্ডের জন্য ই, নিজের স্বরূপ চিনিবার 
জন্যই উপাসনা করি। যখন আমরা স্বভাবতঃ অন্ধ, পথ চিনি না, সুযোগা 
চালক নাই, অথচ দয়ালু ভগবান হাত ধরিয়া, লইয়া যাইতে সতত উৎস্থক, 
তখন আমরা তীহারা প্রশংসা গান করিব না কেন? অশ্তুক দয়ালুর গুণ- 
গানকে নাকরে? আত্মারাম মুনিগণও তাহার গুণগানে তৃপ্তিবোধ করেন । 
ভক্তের বলেন, তিনি ভক্তের বাসনানুরূপ শরীর পরিগ্রহপুর্বক দেখা দেন 
এবং বাসন! পুর্ণ ক্লরেন। তিদ্দি স্বাধীন-ইচ্ছাসম্পন্ন এবং সর্বশক্তিনান, ভাহার 
পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে । 

দৃঢ়প্রতায় এবং শাস্্বাক্যে বিশ্বাস না জম্মিলে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করা সম্ভবপর নহে। মন একাগ্র না হইলে লক্ষ্যবেধ করা যায় না। ম্ঙরাং 
শান্্রাদিষ্ট সাধনা দ্বার! ছুর্ণিবার মনকে স্থির করাই সর্ববপ্রধান কর্তব্য। আত্ম 
মনঃ-সংযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞানই জন্মে না' কিন্তু সেই মন যদি সতত 
বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে, তাহা হইলে তাহ দ্বার! লক্ষ্য স্থির হইবে কিরূপে £ 
স্থতরাং সর্বসগ্রে মনস্থির করা আব্শ্াক । মন অন্যান্ ইন্দ্িয়বর্গের পরিচালক । 
মন যদি ইন্দ্রিরদিগকে বিষয়াভিমুখে পরিচালিত করিয়া! তাহাদের সংগৃহীত 
বিষয়ের অনুভব করিতে ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে সে মনকে অন্তমু্খী কর! 
সহজসাধ্য নহে মনই' দেহকথের সারথি, জীবনরাজ্যের রাজা। গল্প করা বা 
বক্তৃতা করা ধত সহজ, কাধ্যে সিদ্ধিলাভ করা তত সহজ নহে। তাহা না 
হইলেও ধর্ম, বিমল ত্যানন্দপ্রীদ ও মনোহর । কতকগুলি অর্পবাচীন লোকে 
ধর্মটাকে তয়গ্রদ করিয়! তুলিয়াছে। তাহাদের মতে এহিক সমস্ত নুখসম্পদ 
ত্যাগ না করিলে আর ধর্ম হইবে না; বলিতে পারি না, ভিন্নরুচিহি লোকঃ, 
জগতে সর্বববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত সুদূর্লভ। কিন্তু আর এক শ্রেনীর লোক আছে, 
যাহারা কোনই তর্কের ধার ধারে না, শান্তর পড়ে না, ঠাকুর দেবতা বা মতামত 
লইয়! বিবাদ করে না, কেবল দৃটনিশ্চয়তাবলে ভগবানের উপর নির্ভর দিয়] 


থাকে 1 তাহাদের মত এই যে ভগবান নিশ্চিতই আছেন, আমরা আর কিছু 
্ানি না বা! জানিতে 'চাহি না। আমরা ধণ্মাধণ্ম,। কন্মাকশ্ম, সমস্তই ভাহারি. 
রাতুল চরণে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হইব। ইহাকে ভগবছদ্শ্যক কণ্ম 
সমর্পণ কছে, । তাদুশ কন্ম, বন্ধের হেতু নহে । যাহারা সর্ববাস্চতকরণে ভগবানে 
আত্মসমর্পন করিয়াছে, তগবানও তাহাদের হিতার্থে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীকুষের 
নিজমুখের উক্তি শুনুন, তেষাং সতত্ত-যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্হং। ভাহাদ্দের 
জীবন ধরাণোপলোগী উরব্যাদির জহ্া কিছুই, ভালিছে হয় না| 


৭৪ টিরিগছি | [ ৩১শ রর্য, জ্যৈষ্ঠ 


শত 











আমরা দেতেজ্দিয় দ্বারা প্রতিনিয়ত নশ্বর জগতের মুটেগিরি করিতে পারি» 
উহ! ভগবত-সেবায় নিযুক্ত করির্পে কি কোন ক্ষতি . আছে ? যাহ। নিশ্চিত 
বিনশ্বর, ফাহার পরিণাম, কুমি, বিট্‌, ভস্ম, সে দেহে মণি মাণিক্য ঝুলাইয়া সম্রাট 
বলিয়া পরিচয় দিয়া কি চরিতার্থতা জন্মে, বুঝি না । এই স্বপ্রতুল্য জীবন, শয়নে» 
ভোজনে, পর্যাটনে, বিবাদে গত হইয়া যাইতেছে । যাহা একটু সময় থাঁকে, 
তাহা অর্থচিন্তায় ও বিষয়চিস্তায় গত হইয়া, যায়। দেখিতে দেখিতে জীবন 
ফুরাইয়া, যায়, পথের সম্বল কিছুই সংগ্রহ হয় নাঁ। তখন শেষ মুহূর্তে মনে 
হয়! হায়! কি করিলাম, এমন ছুর্লভ জীৰন বৃথখাই গত হইল! সময়ের 
সহ্যবহার এঁহিক জীবনের যেমত উপকারক, পারমার্থিক জীবনেরও সেইরূপ 
! উপকারক ॥ এ জগতে কেহ কাহাকে ধরিয়। তুলে না, সবাইকে নিজে উঠিতে 
চেষ্টা করিতে হয়। তবে প্রকৃত গুরু পথ-্প্রদর্শক বটে, কিন্তু তাহা হইলেও 
সাধনা স্বসাঁধ্য । ভগ্রবৎ-প্রাপ্তিই সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্যা। ভগব্ণু-প্রাপ্তি ভিন্ন 
মানবের স্বরূপ জান হয় না। যতদিন তাহা নাজন্মে ততদিন মানব মৃত্যুভয়ে 
শঙ্কিত ও ভয়ে মুহামান হইয়া খাকে। আমি কে, ইহা জানা আবশ্যক, নিত্য 
অনিত্য নির্ণয় করা আবশ্যক, কাহার ম্বৃত্যু হয়, কাহার জন্ম হয় ইহা জানা 
আবশ্যক । এই সবগুলি ঠিকরপে জানিতে গারিলে, তখন আর মৃত্যুতয় র! 
কোন শঙ্কা; থাকে না। কলির মন্দভাগ্য মানবের এ সৰ জ্ঞান স্ুহুর্লত ; 
স্থতর]ং এ যুগে একমাত্র ভগবচ্চরণাগতিই সর্বশ্রেয়ো-বিধানহেতু ॥ ভগবত" 
বিমুখ জীবের কোন মতেই নিস্তারের উপায় নাই। যুগের ভীষণত এবং মানবের 
অল্লায়ু্ষতা প্রভৃতি দোঁষ দর্শনে ভগবান যুগের অনুরূপ ধণ্ম গ্রচার করিয়াছেন ॥ 
তিনি নাঁম-যল্ই কলির জীবের প্রধান ধন্দম বলিয়া, নির্দেশ করিয়াছেন । স্বতঃ- 
পবিত্র জ্রীহরির মধুর নাম জিহবাস্পর্শে আচণ্ডাল মানবকে পবিত্র করে। অথচ 
এই নামষজ্তের কোনও কঠোর সাঁধন। নাই । বিশ্বাসস্থাগনপূর্বক নাম করিতে 
পারিলেই মুক্তি হইবে সন্দেহ নাই। 

মাম-সংকীর্তন প্রভাঁবেই সর্ববানর্থ দূর হইবে. তারস্বরে শান্্ও এই কথাই 
ঘোধণ। করিতেছেন । ১ 

শৃরতাং স্বকথা: কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ 
হৃস্তন্ত:স্থে। হভদ্রাণি বিধুনোতি সতাং সুহৃদ । ভা ১। 

বাহার নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিলে মানব পবিত্র হয়, সেই ভ্রীকৃঞ্চ স্বীয় 

নাম শ্রবণকারীদিগের ছুদয়ের অন্তর্বর্তী হইয়৷ অণ্ডভকর কামাদি রিপু বিভাড়িত 


হধ সংখ্যা! ] ভক্তিকথ|। ণ৫.. 
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জাতির 1 যেহেতু তিনি সততই সাধুদিগের সুহৃদ । হুহৃদেরর যাহা কর্তব্য, 
অমঙ্গল দুর করা, তাহাই তিনি করেন। স্থৃতরাং অমঙ্গলের জন্থা আর কিছু 
ভাবিতে হইযে না, নাম-সংকীর্তন করিলেই সমব্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হইবে ।. আমরা 
হাহাকে পাপ বলি, সেই পাপ কামাদি লিপু হইতে উ্পক্ন হয়। কাম, ক্রোধ, 
(লোভ এই তিনটা রিপুই তুর্জয়, ঘত কিছু অনর্থ ঘত কিছু পাপ, উক্ত 
তিনটা রিপু হইতেই সাধিত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস, ধর্ম্শান্্, সাহিত্য এই 
কথ! সর্ববদ! আমাণ করিতেছে । মনকে বাঁসনা-হহ্ছি-শিখায় দশ্ক করিতে এবং 
বিক্ষিপ্ত করিতে এঁ তিনেক সমান আর কিছুই নাই। মনুঘ্বোর মনুষ্যত্ব বিনষ্ট 
করিতে, পশুত্ব সংস্থাপন করিতে, এঁ তিন পিপুর তৃল্য আত্ম কিছুই নাই। 
জীবন-সংগ্রামে মানব শ্বতঃই উহাদের নিকট পরাজিভত। বাছা শক্রর হাত 
হ'তে রক্ষা করিধাপন এক জন শ্ুহৃদও মিলে না, দারুণ অন্তঃ-শত্রর অত্যাচার 
হইতে আর কে রক্ষা করিবে? ভাই আছে, বন্ধু আছে, পুত্র আছে, মিত্র আছে, 
কিছু অন্তঃ-শক্ররন দুর্বিষহ অত্যাচার হইতে রক্ষা ফরিতে একজনও সমর্থ 
নহে। *বদি এমন কোনও বন্ধু থাকেন, যিনি অন্তরের অন্তর্বর্তী শক্রদিগকে 
বিতাড়িত করিয়া দেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা শ্রেন্ঠতর বন্ধু আর জগতে কে 
হইতে পারে? তাহার চরণে আমাদের জীধন বিজ্রয় করা কর্তব্য ফিল ? 
সেই মহান উপকারের বিনিময় কি? ফেবল তীহার গুণ শ্রাবণ ও কীর্তন করা। 
তুচ্ছ প্রত্যুপকার, সে উপকারের খণ পরিশোধ করিবার মানবের কিছুই মাই। 
শুধু ইহাই কি পর্য্যাপ্ত, তাহা নহে, আরও উপকার আছে। যে কামাদি রিপু হৃদয়ে 
বাসনা -শিখা প্রদীপ্ত করিয়। দিয়া সতত তব-দাবদহনে দশ্ধ করিতেছে, সেই ছূর্বষিষহ 
তাপ নির্বাণ করিতে একজনও সুহৃদ এ ত্রিভুবনে নাই। যদ্দি অহেতুক কোন 
ঘন্জু নিজ গুণে সেই দাব-দহন স্ুৃধাধারা-বর্ষণে নির্ববাপিত ফরেন, তবে তাছার 
চরণে আমর] আত্ম-সমপ্পণ করিতে প্রস্্রত হই কিনা? অবশ্যুই হুইব। তাদৃশ 
বন্ধু কে? শ্রীকৃষ্ণ ।- তিনি সেই অতুল উপকারের বিনিময়ে কিছুই চান না, « 
কেবল তাহার গুণ গান শ্রবণ ও কীর্থন করিলেই তিনি শুহৃদ্‌ হইয়া সমস্ত 
যাতনা, সমস্ত অমঙ্গল, সমস্ত তাপ নিবৃত্ত করেন । কল্পতরু যাহা চাও তাহাই 
দিতে প্রস্তত ; কিন্তু, আমরা মুড; কি লইলে, কি চাহিয়া লইলে, আমাদের 
এফান্ত শ্রেয় হইবে তাহাই আমরা জানি না। নিজেদের দুর্দিন ছুর্ভাগ্য ঘুচে 
না, হুতরাং ঠিক পথ দেখিতে পাই না। আমাদের পৎপ্রদর্শকও সেই নুহৃদ্‌। 
কাঁদিয়া! কাদিয়! তার চরণে ধরিয়া বল পক্ষম মম গভ অপরাধ; প্রাণনাথ | 
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করি গ্রণিপাত চরণে এইরূপ কীাদিয়। আকুল হয়ে তার চরণে খরিলে অবশ্যই 
টার দয়। হবে । তিনি কুপাসিন্কু, বিন্দু দানে তিনি কৃপণত। প্রকাশ করিবেন 
না। তীর কৃপাবিন্দু লাভেই তোমার প্রেমসিন্ধু উছলিয়া উঠিঘে। জীবের 
এমন নুহ থাকিতে এত ছুর্গতি, সে কেবল জীবের মূর্খতা ॥ যোগ, নিয়ম, 
বম, আষন, প্রাণায়াম, তপস্ঠা এ্রভৃতি কঠেরতা। দ্বারা যাহ! সাধিত না হয়, 
একমাত্র:তগবচ্চরণাগতি হইতেই তাঁহ! লাভ হয়। ভগ্রবান্‌ গীতায় নিজ মুখে 
ঝলিয়াছেন “হে প্রার্থ! যৌগ, তপস্যা, বেদাধ/য়ন, দান প্রসতি কোন কাধ্য- 
বলেই আনব আমাকে বশীভূত করিতে পারে না, একমাত্র উত্তম! তক্তিই 
আমাকে বশীভূত করিতে পারে ।” এত সহজ পথ যিনি দেখাইয়! দিলেন তার 
গতি বিমুখ হয়ে জীব নিজ দৌষে জন্মে জন্মে দরুণ ক্লেশ পাইতেছে। 

পাথিব জগতেও অপার করুণা প্রকাশ । জল্লী, বায়ু, সূর্য্য, চন্্র যেন ভারই 
আদেশে ভূত্যব্ড জীবসেব| করিতেছে । উর্ধে গগনতলে বিন্ময়কর সৌর 
জগ । যাহারা এ সৌরজখতের অত্যান্ডর্্য নিয়মাবলী পর্যালোচনা করেন 
ত্রাহার। ভগবানের অপাঁর মহিমা কীর্তন না করিয়া থাকিতে পান না। 
আমরা ভ্রান্ত, জেইজন্্য তীহার অপার করুণ বুঝিতে পারিনা । তোমার 
শোক তাপ আধি ব্যাধির জন্য তিনি দোষী নহেন, তিনি পক্ষপাতী নহেন। 
শোক তাপ প্রভৃতির কতকটা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘরের ফল, কতকট! 
স্থকন্মাভিভিত ফল। যদি বল তার রচিত ভুবনে এত দুঃখ, এত বাধা বিশ্ব 
কেন? সত্য কথা, কিন্তু তিনি যদি ভ্বখ-ছুঃখ-প্রদাতা হন, তবে তিনি 
তগবান নহেন। ভগবানে দৌষ স্পর্শিতে পারে না। বেশ কথা, যদি ভগবান 
সুখছুঃখদাতা না হন, তবে এ জগতে এত ছুঃখ কোথা হইডে আসিল? 
ইহার দুটা উত্তর আছে, একটী আস্তিকের আর একটী নাস্তিকের। নাস্তিক 
বলেন, শরীর ধারণ করিলেই স্থথছুঃখ, শোক তাপ ঘটিতে পারে, তজ্ন্য পুর্ব 
জম্ম ব৷ প্রাক্তন কম্মরফল স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই৷ আস্তিকেরা বলেন 
কারণ $ব্যতীত কখনও কার্য ঘটে না, শরীর ধারণ করিলেই যদি আধি ব্যান 
অবশ্যন্তাবী হয়, তবে, সকলেরই একরূপ সুখ ছুংখ না হইয়া ভিম্নরূপ হয় 
কেন? শরীর ধারণ কারণ সর্বত্রই তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে। বদি বল 
নিজ কার্য, আহার ব্যবহার, দেশ, কাল, পাত্র ও প্রকৃতির অরস্থাভেদে. নথ 
ছুঃখের তারতম্য ঘটে। ইহা বলিলেও জগতের যাবতীয় বৈষম্যের মীষাংস! 
হয় না। সুতরাং নিত্য অনিতা, .চেত্তন অচেতন ভিন্ন ভিন্ন দুটা বন্ত নবীর 


শপ 


ইর সংখা!) উাল্তিকণ। । ৭৭ 
করিতেই হইবে। সমস্ত কারণের যেখানে অবসান হয়, সেই সর্ববকারণকারণ 
নিত্য, ইহ! অবশ্থা-স্বীকার্ধ্য। নচেত বিশ্ল! কারণে কার্যোৎপত্তিদোষ উখিত হয়। 
যেখানে কোদ কারণ নির্ণয় করা যায় না, সেখানেও মানবের অজ্ঞের কারণ 
নিশ্চিত আছে। যিনি জর্নিকারণকারণ তিনি জন্ম, মৃত, ক্ষয়োদয়বিহীন 
অবিনাশী। ভীাহারই অংশ জীনজাপ জগতে ব্যাপ্ত । ক্তরাং জীবদেছে যে 
চেতনার উপলঙ্ধি হয়, তাহ] সেই অআনম্তশক্তি ভগবানের অংশ। আমর! 
'শানক সময় তাণ বা মনকে আতা বলিয়া মনে করি? বস্ত্রতং তাহা নহে) 
কারণ, মন ও প্রা পরিণামী প্রকুতিসমভৃত, স্বতরাং অনিত্য । তবে, আত্মা 
কোধষকার কীটবহু জামসময়, প্রীণময়, মনেনয়, ভীনময়, কোধ নিষ্মাণকরতঃ দেহ- 
পিগ্ররে দ্ধ কম $ বন্ুক্ঠঃ হাহা হইলেও ভিনি বিনাশ। বা জম্ম মৃতার অধীন 
শাতেন। শুতরা জাহাত উপলব্ধি করিতে ভইলে কোষ বা আবরণগুলি বাদ 
দিয়া করা যম লা। কাঁষেই মন, প্রাণ সতরেখেশ আত্মার ভনুভব কয় । ভজীবই 
ইন্িয়গ্রামসহ্গ ম্ুচ্যুর পর দেহান্তর জাশ্রয় ফারেন। জ্ুতরাং কশ্মজনিত 
সংস্কারও মনের সহিতই খায় । সেই সংস্কার়হশে পরদেছে জীব কার্য করিতে 
থাকে। অতএব জীবের নিজ নিজ বর্ধ্মই তদৃষ্ট লা ভাগ্যরূপে পরদেহে ছুখ 
দুঃখের নিয়ামক হয়। শ্ুতরাং তত্ভান্য জগতে বৈষম্য সাধিত হঘ। ঈীশন্পের 
পক্ষপাতিত্ব কিছুমাত্র নাই! অনন্য কাল ধরিয়া সংসার-সাগরে জন্ব্ৃত্যু-প্রবাহ 
চলিতেছে । যে দিন সমগ্র * বাসন! পুড়িয়া ঢাই হইয়া যাইবে, সেই দিন জীবের 
জন্ম মৃত্যু ধারা নিবৃত্তি হইবে। ন্বর্গাদি স্থাম হইতেও পতণ আছে, গীতাদি 
শান্তর দেখুন, কণা সত্য কিনা । শ্ুতরাং স্বর্গে গোলেও জন্মনস্ত্যু-প্রধাহ হইতে 
নিস্তার নাই। ইহাই হিগ্দু-শান্্র-সিদ্ধান্ত। নৃতয়াং জগতের ম্থখ দুঃখ বৈষম্য 
দেখিয়া ভগবানের গ্রাতি নিষ্ঠরতার- যে শঙ্কা হইতেছিল, তাহা আর হওয়! 
অসম্ভব । বরং ভিনি জীবের ছুঃখ-নিবুতি গু মুক্তির জন্য গেছ ধারণ কিয়! যুগে 
যুগে কত শত বাঁর অবতীর্ণ হইয়া পতিত জীবকে হাত ধরিয়া! জধপারে লইয়া! 
যাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আরও কত শত বাপ কফরিবেন। প্রকৃত কাতর 
জনের প্রাণ'স্পর্শী ত্রন্দদে তিনি বিগলিত হইয়! ঠু5খ দ্র করিতে ুটিয়! ' 
আইসেন। তীর দয়ার সীমা নাই, ভুলন। লাই, বর্ণনার তাধা নাই। 
(ক্রমশঃ ) 


১৬০ 


আত্মকথা । 
লেখক- আীকফ্প্রসাদ বন । 
€ গীত ১ রামপ্রসাদী সুর ।.) 


১1 অঁপেছি মন প্রাণ ভারে, 
আর কি ভয় করিব কারে ? 
হ। 'স্ৃত্যুজভয় নাইক আমার'ক ভয় আর সেই বম রাজাঞে, 
' "আমার অন্থরে য। গাথা আছে যম দেখে ত। মরে ভবে । 
ও) জ্ন্মিলে মরিতে হবে, অরিলেও জনম পরে, 
তবষে কেন এত ঘোর চিন্তা, জীবগণের হয় এ সংসার ? 
৪1 ভবের হাটে বেচা কেনা কন্তে গিয়ে ভুলনারে, 


€ ওরে) কিনিভে দুর্গার নাম, হুগগতি যে নাশ করে। 


৫। বিকি দেসু কিনিসে নাম দান কর তার রসনায়ে, 
অতি উপাদেয়, পরিতৃপ্ত হবে যারা দেহের ভিতরে । 
৬। দেহের মধ্যে সুজন নে জন, তার ঘরেতে ঘর কর রে, 
দিয়ে খৈর্য্য-খোটা ধণ্-বেড়া, রাখনা চৌদিকে ঘিবে। 
৭। হ্খ দুঃখ ভেঘে সমান, মনের আগুন নিবাও নারে, 
€ওরে) আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে ঘুরনারে দ্বারে বারে । 
৮) দুর্গা নামে শ্বরে বসে যা চাবে মন তাই পাবেরে, 
ভক্তি-দড়ায় বাহ্ছি ভারে, আস্থা রাখ হদ্‌-মাঝারে । 
৯) অনিধায জপ কর 'মন, দেহ বিসর্জন কর রে, 
€ ওয়ে) বন্ধ হ'য়ে মাঝ়াজ্রালে শ্যামার চরণ ডুলনা রে॥ 
১*। ছুর্গী শ্যাম! একই ভাঁবো, তথ কৃষ্ণ দিগম্বরে, 
€ ওরে) ক'র না মন দ্বেষা-ঘ্বেষি, সে সব কেবল রূপান্তর রে? 
১১1 জয়কালী জয়কালী বল, মনের কালি থাকবে নারে, 
€ ওরে ) পাগল বলে বলু্ষ সবে, তোমার বা তায় কি হবে রে । 
১২। ভাল মন্দ ছটো কথা আছে ত জগত মাঝারে, 
তবে যা ভাল তাই করাই ভাল, জপ কর সেই সারাহুসারে। 
১৩। ধনে মানে মন্ত হয়ে ভূল না মন শ্রীহরিরে, 
€ ওরে ) সে ধনেতে ধনী হ'লে, পারবি ঘেতে ভবপারে। 


[২ সংখ্যা] তিনটা “দ” ৭৯ 


১৪। বয়ে যেন যায় না বেলা এই ভবেতে খেল কষে, 

( ওরে) ওরে মায়ের কোলে করবি খেলা তার চেয়ে আর কি বাড়ারে । 
১৫। মনের মতন: মন তুই আমার, হতে যদি পারিস রে, | 
তবে এ রঙ্গভূমির খেলা সাঙ্গ কর্তে হবে বত করে। 

১৬. বারংবার ডাকিস না ভাই, আসিতে এই সংসারে, 
€গুরে) মায়ের ছেকে মায়ের কোলে, রাখিস্‌ এই শ্রীকৃজ্জেরে ॥ 


তিনটী রর 
লেখক-_্বিধুভূষণ শাস্ত্রী বেদান্ততৃুষণ ভক্তিরপ্ীন ৷ 


বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্যের তিনটি গুণ 
শিক্ষা করা কর্ব্য, যখা-দম, দান ও দয়া | 
* এতৎু ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি ।' 
৫ তাধায়ে ২ যোদ্ধণে ৩ মন্ত্র । 
এই তিনটি গুণ থাকিলে মনুষ্য পরমার্থলাভ করিতে পারেন। মনুষ্য- 
জ্রীবনের সার্থকতা সম্পাদন , করিতে হইলে এই তিনটি গুণ শিক্ষা করা কর্তব্য । 
চুলভি মানব. জন্মলাভ করিয়া যদি উক্ত তিনটি গুগ না থাৰিল ও পশু-জীবনেয, 
্যায় ব্যরিত হইল তাহা, হইলে মনুষ্য-জীবনের প্রয়োজন কি? আছার, নিব; 
ভয় ও. মৈথুনে আমরা পশুদিগের সদৃশ-- 
আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞচ 
সামাহ্থামেতৎ পশুভিন“রাপাম্‌।. 
ধরো হি তেষামধিকো। বিশেষে! 
ধর্ম্েণ হীনাঃ পশুভিত সমানাঃ। 
উত্তর গীতায়াং ৪৪1. 
হৃতযাং  শ্রই সকল বৃত্তিতে আমরা পণ্ড হইতে যত্ত পৃথক থাকিব, বত 
আমাদের ইত্ত্রিয় দমন থাকিবে, ততই. আমাদের মনুষ্যত্ধ। আহার, তিন 
গ্রকার-_সান্বিক, রাজসিক. ও. তামসিক ) পনিরামিষ সাবিক, পসাঙিবর” ঢাজ- 
সিক এবং সুর! ও ্বাংসাছি যুক্ত হইলে তাহাকে 'তামসিক' আহার ক পিক 
ধাকে । 


৮০ হিন্দু-পত্রিকা । । ৩১শ বর্ষ, কা, 


গু ০০ ্পসপি ওপার রস্ * ০০৬৩১ ০০০০০৬০২০০৬. ৯. উল শি ৩৩ শি পা ও পাশ - তপতি শাসিত 


সাব্তিক যপধজ্ঞাস্ঘৈনৈ ব্স্ভৈশ্চ 6 নিরামিসৈঃ 
রাজতসী বলিদানেন নৈবেছৈঃ ফামিবৈস্তথা ॥ 
সু্ামাংসাহ্য আহাইরজ পথজ্জৈনিিনা তথা | 
বিনামন্ত্েস্তামসীস্তাৎ কিরাতানাস্থু সম্মতা:) 
০ শা ও 2 ভবিষ্যপুরাণে 
শ্ীমন্তগবদগী তায়ও আহর গ্রিধিধ বলিয়াছেন_... ॥ 
চা | 
রস্ত2 সিগ্ধাঃ শ্থিরাজছ্বা আভারাঃ সাস্তিকঞ্রিয়াঃ এ 
কট,য়-লবণাকাষ-তীক্ষরুক্ষ-বিদ্বাহিন? | 
আহার রাজসস্তেষ্টা 2খশোকাময়প্রদা ॥ 
ম্যাম গতরসং পতিপষাযিত্ যত । 
উস্ছিম্টমপিচা মের) ভেজনং শামস প্রিয়ম ॥ 
| ১৭ অধ্যায়ে ৮--১০। 
আহ্য- টং ক 
*. উচ্ছিঘ্টমবশিষট? ব। পথাং পৃতমভীপ্দিতম্‌। | 
ভক্তীনাং ভোজনং বিষেগনৈ বেগ্ঠং সান্তিকং ম মতম্‌ ॥ 
ইক্রিয়-জীতিজননং ও/শোশিত-বদ্ধনম্‌। 
ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়রা।রোগ্যবন্ধনম 1 
অতঃপরং তামসানাং কট,গ্লোঙ্বিদাভিনস 
১ জ্ঞয়ং পোঁজনং ভামসপ্রিয়ম ॥ 
রা .) কল্দীপুরাণে ১১ আধা 
তগ্ত্রে কথিত বক যে পঞ্চমকার বাতীত মুক্তিলা হয় না। পঞ্চমকার 
যথা-মদ্যা, মাংস, মৎস্য, মুলা জমৈথুম_ 
মং মাংসং তথা মশুস্তো যুজামৈথুনমেধ চ। 
পঞ্চতস্থমিপং দেবি! নির্ববাণমুক্তিহেতবে ॥ 
গুগ্ুসাধনতন্ত্রে ৭ম পটলে। 


কিন্ত এই সকল শব্দের সাধারণ অর্থ-বাচা দ্রব্য মুক্তির, হেতু নহে ; উদর 
কৃত অর্থ এই. 
যহুক্তং পরমং ব্রহ্ নিবিবকারং বনি 
তশ্মিন্‌ প্রমদনভ্্বানং তস্য: পরিফীত্তিতম্‌। 
মাং সনোতি হি ঘৎ কর্ম তল্মাংসং, 'পরিকীত্তিতছ। 
মত সমানং সর্ববভূতে হুখদুঃখাঁদি যত ভরিয়ে! : 


২য় সখ্য! ] তিনটীঠদা ৬৪ 


৯৮০ ০ শী শি তি ৮ পশ্পাশীীশশ্ীশীটিশী ২৮৭ - ০ 


সৃতি বত সাঙ্জিকত জ্ঞানং তন্মহস্যং পরিকাস্রিতম. 
সুসঙ্্রেন ভবেখুক্িরস্তপঙ্গেন বন্ধানম্‌ । 
নাসশস্জমুদ্রণং যৎ তশ্মুছা পরিকীত্তিতা ॥ 
কুলবুগুলিনী শক্তিদে ভিনা৯ দেহধারিনি " 
তয়! শিবস্ত সংবোগে! মৈথুনং পরি কীত্তিতম্‌ ॥ 
ক. . তন্রসারে | 
মহাদেব পীর্বিতীকে কঠিয়া|হলেন, সঙ্গিকার অিরপ্পন বক্ষে যে গাষদ 
( আনন্দ ) জ্ভাঁন, তাহাকে 'মগ্ভ” কহে; হে জিয়্ে? বে কম্মদ্বারা পরমেখরকে 
জানা যায়, উভাকে মাংস কছে? সর্ববভতে স্বখদ্ুঃখাদিক্ষে আমার সমান থে 
সাবিক জ্ভান, ভাহাকে “মহন্ত কতে। 
*পতুপতে মুক্তি ও অলৎ স্মে বন্ধন এবং আঅসং বঙ্গে যুছন (আবদ্ধ) না 
হওয়াকে মুদ্রা” কহিয়া থাকে । | 
হে মানবশরীরধাত্বিণি। কুলকুখ্ালমী শক্তির জভিত শিবের মিলনকে 
“মৈথুন” কহ! গিয়া থাকে! ৃ 
মগ্পান করিলে বদি মনু সৈ্িনাড করে তাহা হইলে সমুদায় মগ্পায়ী 
পামরগণ সিদ্ধিলাভ করুক । মাংস ভক্ষণ কথিলে যদি অনুস্ধ পুণাগতি লীভ করে 
ভাহ। হইলে সকল মসাশী পণ্যবান হউক £ যদি স্ত্রীসস্তোৌগ করিলে মুক্তিলান্ক 
করা যায় তাহ! হইলে পশু, পর্দী, কাট, পতঙ্ক এভৃতি জন্ুগণ স্্রাসপ্তোগ 
কবিয়া মুক্ত হউক- * 
মগ্যপাঁনেন মন্ুজ্ঞো যদি সিঙ্গিং লভেত বে। 
সছ্যপানর হী সর্বেব সিত্িং গচ্ছন্ধ পামরা ॥ 
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্য গ্রতির্ভবেৎ | 
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ষে প্রণ্যভাজে। ভবস্তু হি ॥ 
স্ত্রীসম্তোগেন দেবেশি । যদি মোক্ষং ভবত্বি বৈ। 


সর্বেবহপি জন্তবষে লোকে মুক্তা: স্থ্যঃ স্্রীনিষেবনাৎ ॥ 
কুলার্ণবতষ্তে ২ উল্লাদে 


সা্িক, র্াক্রদিক ও তামসিক খা্ঠান্ুসারে লোকের তদ্রপ প্রন্বত্তি হইয। 
থাকে । রাজসিক ও তামসিক দ্রব্য আহারে 'পরমাযু হ্রাস হইয়া থাকে) 
সাস্থিক দ্রব্য আহায়. করিয়া মুনিগণ ভজ্জন্য দীর্যজীবী হইতেন। পীড়াগ্েত্ 
জীব জক্ষিত হইলে -াহাঁর আঁংসে ভোক্তার রক্ত গুধিত করে, সুতল্লাং গাছ! 
হইতে পীড়া হইয়া থাকে । শরীরে যত সব গুণ থাকিবে, তত সানি গাহারে 


৮২ হিন্দু-পত্জিকা । [ ৩১শ বর্ধ, জ্যৈষ্ঠ 
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প্রত হইবে। বিশুদ্ধ সন্তরশুণ বশুদেব শাব্দে অভিহিত হইয়! থাকেন) নি 
সন্তবণুণে পরম পুরুষ, বাজ়দেক গ্রকাণ পাইপ থাকেন 
| সভবং বি্্গং বস্থদেব-শকভং 
যদায়তে ওল পুযানদপাত্ভিঃ | 
আভটগবভে &1৩1২৩ ।, 
সন্ব গুণ: ভিম দন গুণ-প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে-। বাস্থেক্দ্িয় নিগ্রহকে “দম” 


কহ যায়! 
বাছ্েন্দ্িয়নিগ্রহঃ দমঃ। 
বেদাজসারে । 


অথবা-__. 
কুতসিতাণ্ড কম্মণে। বিপ্র! ইউ 


স. কীত্তিতো দমঃ পাক; সমস্ত্দশিভিঃ 
উসকানি ১৬৯২। 
হে কিপ্র! কুৎসিভ কণ্ম হইতে যে চিনের শিবারণ সমুদয় ভবদর্শী, পণ্ডিত 
গণ তাহাকে “দম” কহিয়াছেন ! 
অন্যত্র-_ 
আশ্রমেযু চতুদ হুর ময়েবোজতাই আম) 
তল লিলা ২ এবাং সমপয়ো দরম£ |, 
স্গমা- পুতিরহিংসাও এনা » রি সরমূ। 
ইপ্রিযাভিজয়ো বেধ্যং সাদ্দবং ই বিরচপলম্‌, ॥ 
অকাপণ্যনমংরন্থুঃ সন্টোষঃ আদধান হা । 
এতানি স্তা পাছেনদ ! অদান্ধঃ পরুষহ স্যৃতঃ ॥. 
কাঁমো লোভশ্চ দ্শশ্চ মনন! বিকখনম্‌। 
মানং ঈর্ষা চ শোৌকশ্চ নৈহদ্দান্থে। নিষেবতে ॥ 
অজিক্ষমশঠং শুদ্ধমেতদ্দাভস্য লক্ষণম্‌। 
অলোনুপস্তখাল্রপস্থঃ কানানামধচিশ্ডিতা ॥ 
সযুত্র-কল্পঃ পুরুষঃ স দীন্তঃ পরকীন্ডিতঃ ॥ 
মহাভারতে উদ্যোগপ্র্ণি ৬৩ অধয়ে 
মহাত্মা বিছুর হূর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন যে হে রাজেন্দ্র! চারি আশ্রমেই 
দমকে উত্তম ব্রত বলিয়া! পঞিতগণ বর্ণন করিয়াছেন। দমে সকল গুণের 
উৎপত্তির হেতু সয় তত সমুদয়ের লক্ষণ কহিতেছি । 
ধাহার ক্ষমা, ধুতি, অহিংসা, সমচ1, সত, সারল্য, ইন্দ্িয়-নিগ্রহ, ধৈর্যা, প্রিয় 
ভাষিতা, অকার্য্য-নিষৃত্বি, অচঞ্চলতা, অকাপণা, অক্রোধ, সস্ভোষ এবং শ্রন্কালুতা 
থাকে স্তাহাকেই দাস্ত কহ গিয়। থাকে! 


হয় সংখ্যা ] তিনটা “দ*। ৮৩ 


দান্পুরুষ কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, শাতুশ্লীঘা, অভিমান, ঈর্ধা 
এবং শোক এ সমুদায় সেবা করেন না। 
অক্রুরতা, অশঠতা৷ এবং গুদ্ধঠা ইহাই দান্তেয় লক্ষণ | যে ব্যক্তি অলোলুপ, 
খ্নল্প প্রার্থী, কাম জমুদায়ের অবিচিন্তনকারী এবং সমুদ্রের স্যার গন্তীর, তিনিই দান্ত 
বলিয়া পরিকীর্তিত হন। 
অহাতা। বিছুর পুনরায় 'কহিয়াছিলেন-- 
ইহ মিঃশ্রের়সং প্রাক্রৃদ্ধ! নিশ্চিতদর্শিনঃ | 
ব্রাক্ষণস্ত বিশেষেণ দমোধর্ঘা১ সনাতনঃ ॥ 
তস্ত দানং ক্ষম। সিদ্ধির্বথাবদুপপদ্ভতে | 
দমোদানং তগো জ্গানমধী তথমানু বর্তাতে ॥ 
'দমন্টেজোবদ্ধয়তি পাবত্রং দমউহমম্। 
'বিপীপ্স। বৃদ্ধতেজাশ্চ পুরুষো বিদ্দধতে মহ ॥ 
এব্যান্ত্যইবডতানামদান্তেতাঃ সদা ভর়ম্‌। 
তেষাঞ্চপ্রতিষেধাথং ক্ষভং স্য্ং স্বয়স্তুবা ॥ 
মহাভারতে উদ্‌্ধোগ-পবণণি ৬৩ অধ্যায়ে 
বদুর কহিয়াছিলেন-_নিশ্চিতদর্শী পা্ডতগণ এই সংসারে দমণ্ডণকেই পরম 
শ্রেয়-সাধন কহিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ তাপণের পক্ষে দম সনাতন ধন্ম । 
দমশালী: ব্যক্তির দান, ক্ম। ও গিছ্ধি প্রফ্ৃত্ধপে উৎপন্ন হয়। দম, দান, 
পন্থা, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুঘব্রন এবং তোজের সংবর্ধন করেও দ্মই উত্তম 
পবিত্র বস্তা । দম-প্রীভাবে মনুষ্য বিগত-পাপ এবং জম্বদ্ধতেজ। হইয়া পরম পদার্থ 
লাভ কমন ) থ 
ব্লাক্ষদ হইতে প্রাণিগণের যেরূপ ভয় হয়, অদান্ত লোকসকল হইতেও 
সর্বদা সেইরূপ ভয় হইয়। থাকে; তাহাদিগের দমন নিমিতুই ব্রহ্ধা ক্ষতিয়ের 
স্থষ্তি' করিয়াছেন | | 
_. নৎ শ্বজাত মুনি মহারাজ ধৃতরাধ্্রকে কথিয়াছিলেন__ 
ধন্মশ্চ সত্য দমস্তপশ্চ 
অমাতসর্ধ্যং হীস্তিতিক্গানসুযা | 
ছণঞশ্চ দান প্রতিত শ্ুতথং 
্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাঙ্ষণস্য ॥ ২*॥ 
যস্ত্েতেভাঃ প্রভবেদ্দাদশেভ্যঃ 
সর্ববামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ। 
ত্রিভিদ্বাভ্যামেকতো ব্যর্থিতো য 
স্তস্ত স্বমন্তীতিস বেদিতব্যঃ ॥ ২১ ॥ 
অমভ্তাগোহপ্রমাদশ্চ এতেঘম্ৃতমাহিতম্‌। 
তানি সত্য স্খান্তাজ্ব্রণক্ষণ! ষে মনীষিণঃ ॥ ২২॥ 


কাজ 


৮৪ হিন্দু-গত্রিকা ৬১ ্, ক্ৈষ্ঠ 
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দমো হ্াউদশগুণঃ প্রতিকূলং কৃতাকৃতে । 
অনু তঞ্চাভাসুয়াচ কামাথে [িচ তথ। স্পৃহা ॥ ২৩) 
ক্রোধঃ শোকন্বথাতঞ্ণ! লোভঃ পেশুন্যমেবচ । 
ম্ডসরশ্চ বিহিংসাচ পর্িতাপত্তথা রতিঃ ॥ ২৪ ॥ 
জগশ্মারশ্চাতিল্াদস্তথা সম্তবনাত্মনি | 
এনৈর্বিমুক্ো দোবৈথথঃ ন দান্তঃ সন্ভতিরুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 
| আঁ এ ৪৩ অধ্যায়ে । 
মহারাজ? ধম্ম (বর্ণাশ্রম নিয়ত সন্ধ্যা উপঠসনাদি ), সত্য (হিংসা! ব্যতি- 
রেকে যথার্থ সন্তাণ ), দম (জিহল! ও উপস্থাদির নিশা ): তপশ্থা। (কৃ 
চান্দায়ণাদিস্ট, অমাঞুসর্যা ( পরশ্থণে অসিষু) না হয়া), তরী (লভ্ভা), তিতিক্ষা! 
$ ক্রোধের, কারণ উপস্থিত তষ্টলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া ), অনসুয়া' € পদ্নগুণে দোষা- 
বিহ্গার ন। করা), মচ্্ধ ((জাতিফ্টামাদি ), দান (বহিনেবেদি সংবিভাগ ), 
চি ( অতান্ত গাপদেঞ ভতদি হ্াগ না| করা ) এবং শ্রুত (অর্থশ্রহণ সহিত 
বেদাধ্যযন ) এই দ্বাদশটি পাঙ্গাণর ব্রত | ২০। 
ফিমি এই দ্বাদশ স্খণের গ্রাভু হইতে পারেন, সেই সকল শুণসম্পন্ন ব্রজ্মাবিৎ 
পণ্চিহগণ সমুদায় পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি এই শুগ সকলের 
মধ্যে তিন, দুই কিন্বা একটির অধিকারী হইতে পারেন, ভরীহাফে এশর্্যশালী 
ধলিয়া জ্ঞান করা করবা । ২১। 
দম, তাগ'ও আপ্রমাদ এই তিনটা অমৃত অর্থাৎ মুক্তির আধার, মনীষী 
ব্রাক্মণগণ সে গুলিকে সত্যমুখ; বলিয়। বর্ন করেন অর্থাৎ সত্যপ্রধান হইলেই 
এ সমুদায় ফলসাধন করিয়া খাকে। ২২। 
দম অক্টীদশ গুণ বিশিষ্ট । কৃত ও অরুত কণ্মে প্রতিকূলতা অর্থাৎ বৈদিক 
কর্মে অশ্রদ্ধা 'এবং উপবাস ত্রতাদি কণ্মে ভোৌজনর লালসা, মিথ্যা অভ্যসুয়া, 
কাম, অর্থ ( ধন অর্জনের জন্য অতি যত্তু ), স্পৃহা (ধনাদিতে অভিলাষ ), ক্রোধ, 
শোক, তৃষ্ণা, লোভ পৈ্থম্য (পরদোষ বর্ণনে তগুপরতা| ), মাৎসর্ধ্য, বিহিংসা, 
পরিতাপ, অরতি সং ক্রিয়াতে অভিলাষশুগ্ঠতা ), অপন্মার ( কর্তব্যকর্ম্ের 
বিম্মরণ ), অতিবাদ ( অন্যের গ্লানি) এবং আত্মাতে সম্ভাবনা! ( মহত্ব বুদ্ধি) এই 
সমস্ত দোষ হইতে যে ব্যক্তি পরিব্গিত, ঠাহাকেই পণ্ডিতগণ দাস্ত বলিয়া 


থাকেন। রা 
(ক্রমশঃ) ... 


জ্হরিঃ | 


€ ১৮৪৫ সালের ২০ খআইন্‌ মতে রেজেপ্রীকৃত ) 


হিন্ছু-পত্রিক।। 


৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড অগ্রহায়ণ। | ১৩৩১ সাল । 


৮ম সংখ্যা। ১৮৪৬ শকাব্দাঃ 


আখ |. 
লেখক-- শ্রীপশ্ুপতি সরকার। 


জগতের সর্বব স্থান খজিয়া খ,জিয়া 

নু! পাইয়া স্থখ 

ুর্ণবাক্স ছঃখে সদা দিয়া কাদিয়া 

ফাটে মোর বুক । 

কবি বলে পার যদি বাসনা ছুর্ববার 
করিবারে দুর 

দেখিখে বিমল হুখে" হৃদয় তোমার 
হবে ভরপুর । 


ভিন ও 


রবীন্দনখ। 


গ্রতিভায মুর্তি ওগো গ্বভাবের কবি, 
গ্রদীপ্ত ভান্কর সম শুবর্ণ কিরণে 

মুহূর্তেক মধ্যে তুমি আলোকিয়। সবি 
উদ্দিলে ভারত-নভে প্রসম্ন-আননে। 


“মানসী” গ্রতিমা গড়ি হদয়-নিকুঞ্জে 
সজ্জিত 'নৈবেছ্ভ'-ডাল! “গীতাঞ্ুলি” সনে 
“গীতিমাল্য” রবি আর ন্ুগ্রসূন-পুণ্রে 
দিয়েছ মায়ের পদে পুলকিত মনে। 


তোমার “সোণার তরি” বঙ্গ-ভাষা-সরে 
আনন্দ-হিল্লোলে ভাসে তুলিয়া! লহরী, 
'খেয়ায় করিছ পার মানব-নিকরে 

ও পারের “গান” গেয়ে বিমোহিত করি। 


মায়ের পুজারী তুমি, তৃমি কর্ণধার, 
সাই আঙ্গি বিরাজিছ অন্তরে সবার। 


অতৃপ্ডি।: 


অসস্তোষ নর হয় ন/ সন্ত পেলে ধরার ধনরাশি, 
বললে তুউ সেই জন মুখখানি যার সদহাসি হাসি। 
অসন্ভোষ-অগ্নি গ্রাসিলে ধরণী মিটেন। তাহার ক্ষুধা, 
বল্ল তোয়ে তুষ্ট দ্রুম-দল বিতরে সবে ফল-নৃধ!। 


মহাদ্রেস। 


নীরবে নিম্ন ওগে। মহাত্রম কি তব সাধনা 
দিবা-যাম কার ধ্যানে রত তুমি ভুবায়ে আপনা! 
বিবশা1 নারীর মত কু ভূমে লুটে লুটে পড়ে 
আন্তর্লান হুদি-ব্যথ৷ জানাতেছ কারে এত করে? 


আখি দিয়ে গলে প্রেম বুক বেয়ে ঝারেঝয়ে পড়ে, 
মহাযোগে সমাসীন যোগী সম আছ যুক্তকরে, 
আত্মহারা যোগী ওগো মহাযোগে আত্মা করি লীন 
জগতের লাভ-ক্ষতি পরিহরি রবে কতদিন ? . 


কত ঝড় কত ঝঞ্চা--তবু তুমি অচল অটল, 
ধহ্য আরাধনা তব এ ধরাতে বড়ই বিরল, 
এই দীর্ঘ তপশ্যায়, ভার সহ হবে পরিচয় 
তাই তপ ত্যজ নাই,অনুক্ষণ প্রেমার্ তন্ময় । 


তব সম স্থির থাকি সংসারের তীর যাতনায় 
ভার পথে যাব কবে বাধা বিদ্প ঠেলি অন্তরায়ে। 


. কালী-পুজা। 
লেখক-্রীন্রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি। 


কালী আস্ভাশক্তি গুণমর়ী প্রকৃতি। এ জগতে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত 
আর কিছুই নাই। পুরুষ" প্রকৃতি-হীন হইলে, জড়-ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
তাই শবরূপী (নির্বিকার ও ক্রিয়ারহিত ) শিব চিরচাঞ্চল্যময়ী প্রকৃতির চরণ- 
তলে নিপতিত । আবার জড়-পুরুষের আশ্রয়-ব্যতীত, প্রকৃতি আত্ম-প্রকাশে 
অশক্তা । তাই .কালী-মুক্তিতে শক্তি-রূপিণী প্রকৃতির একমাত্র অবলম্বন শবরূপ 
(ঞ্ড) শিব। ইহা কোনও উগ্র-প্রক্ৃতি রমদ্ীর পতি-নির্ধ্যাভনের চির নে 
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এই প্রকট প্রকৃতি বিভিন্নরূপে এই বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেব 
অবস্থায় ও প্রত্যেক বস্ত্রতে বিরাজমান । যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ওতঃপ্রোত 
ভাবে বিজড়িত আছেন, ক্ষুত্রবুদ্ধি মানব স্বীয় সসীম বুদ্ধির সাহায্যে এম' 
কোন্‌ একটিমাত্র আবরণের কল্পনা করিতে পারে, যদ্দারা এই অনন্রূপিঃ 
টিরপরিবর্তনময়ী প্রকৃতিকে আবৃত কর। যায়? তাই প্রকৃতি-রূপিণী কাল 
বিবন্স্া । দরিগাঁবরণ-ব্যতীত কিশ্র-জননীর অন্য আবরণ বা বসন অসম্তব। তা 
মা আমার দিগন্বরী; উলঙ্গিনী নহেন। যে দেশ বস্্-শিল্পে সর্বাপেক্ষা! উন্নতি 
লাত করিয়াছিল, যে দেশে ঘরে ঘরে চরক! বিরাজ করিত, সে দেশে 
লোকের উপাস্ত দেবতা উলঙ্গ কেন? যে দেশে স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ লজ্জা শী 
ও বিনয়াবনতা, সেই দেশের উপাস্ত। দেবী এরূপ উগ্রা নগ্লা কেন? কেন 
বা সলজ্জা কুলবধূগণ ভক্তিভাবে এই উলঙ্গিনীর উপাসনা করেন ? অবশ 
ইহার মধ্যে রহস্য আছে, যাহা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। অন্য সব দেব 
দেবীর পরিধেয় বস্ত্র আছে, কেবল কালীর বেলায় কি দেশের লৌক তীহাবে 
বন্ম দিতে ভুল করিল এবং যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া সকলেই সেই ভূলে মত্ত রহিল 
ংশোধনের কোনও চেষ্টা বা কল্পনা মনেই আনিল না, না, এই দলাদলি 
দেশে কালী কি এক ঘ'রে হইয়াছেন? অতি বড় শক্রর বা দীন-হীন পথে; 
ভিখারীরও ছিন্নবন্ত্র থাকে, তবে এ উপাস্ত জননী-মুর্তির এমন দুর্দশা কেন: 
মহাসমরের পর আজকালকার বস্ত্র-সমস্যার দিনে হইলে এরূপ রূপের কল্পন 
হয়ত অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না, কিন্তু এদেশে কালী বদি; 
হইতে পুজিতাঁ। কাজেই ইহার মধ্যে কোনও গুঢ় অর্থ অবশ্যই আছে এব 
সে অর্থের কিঞি আভাষ উপরে দেওয়া হইয়াছে। 
যোৌগিগণের মতে কালী মুলাধারবাসিনী কুগুলিনী জক্তি। এই শত্তি 
সহজে আপনাকে প্রকাশ করেন না। ইনি নিব্রিতাবস্থায় আছেন। সাধন 
দ্বারা ইহাকে জাগ্রত করিতে হয়। “ম1 জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ান ভার।, 
তখন জীবের .তন্বজ্ঞান আপনিই জন্মে। ইহ! গেল অন্তর্জগতের কথা । 
| বাহাজ্রগতে শক্তিরূপিণী কালী মুল প্রকৃতি । প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যে 
মধ্যে তিনটা বস্ত্র সর্ববদা বিরাজ করিতেছে,_স্থগ্ি, স্থিতি ও লয়। গ্রক্কৃতির 
বিশাল রাজ্যে প্রতিনিয়তই দৃশ্ট ও অদৃশ্টভাবে স্প্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত 
হইতেছে । প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে এ তিনটা ঘটিবেই। ইহা রোধ করিবা; 
ক্ষমতা! কাহারও নাই। তাই প্রকৃতিরূপিনী কালীতে এ তিনটা দৃষ্ঠই পার্থ ট 


জজ 
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কটিতে স্্টি, বক্ষে (স্তনগ্য়ে ) স্থিতি ব। পালন এবং প্রকাশ লয় মুখে ও অদৃষ্ট 
লয় উদরে। মুখে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে মায়ের উদরে অদৃশ্য- 
ভাবে বন্তুনিচয় পুনরায় স্প্টির উপযোগী হইতে থাকে । ধ্বংসের পর কি 
ঘটে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাই গীতায় বিশ্বরূপ-বর্ণনে গীতাকার 
জীব অবারিত-বেগে পুরুষোন্তমের করাল-বদনে তীব্র আোতোবেগে ধ্বংসের 
জন্য প্রবেশ করিতেছে দেখাইয়াছেন ; তাহার পর কি হয়, দেখাইতে পারেন 
নাই বা দেখান নাই। 

স্টিতত্ব গুহা। একাল যাবৎ কেহই স্্টিতন্বরূপরহস্য-বনিকার উদঘাটন 
করিতে পারেন নাই এবং কখনও পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না । কেন, কোথায় 
ব৷ কিরূপে স্থষ্টি হয়, তাহা চির-অপরিজ্ঞাত ও অর্গকার-গুহায় নিহিত । ইহাই 
বুঝাইবার জন্য মায়ের অঙ্গে স্ষ্টিস্থান কটিবিলম্িত ছিন্ন (দুঙ্ঞ্ঞেয় ও সুত্র- 
বিহীন ) হস্ত দ্বারা আবৃত । 

প্রকৃতির প্রত্যেক কার্্যই নিয়মাধীন 'ও তাহাতে বিন্দ্রমাও ব্যভিচার ব1 
ব্যতিক্রম নাই। সর্ব কার্যে ও বিষয়ে পুর্ণমাত্রায় সংযম পরিলক্ষিত হয়। 
তাই বিধিবিরুদ্ধ আচরণে স্ত্রী-ম্বভাব-সুল্ভত লজ্জ! বা সংঘম জিহবা-দংশন দ্বারা 
জ্ঞাপিত হইয়াছে। 

দিগন্ত-প্রতিধ্বনিত কলকলনাদ তাহার অট্রশ্স্ত । এই অষট্টগাস্ত মাত্রার 
তারতম্যানুসারে গগনবিদারী বজ্রনাদ হইতে শ্রুতির অগোচর ক্ষীণতর শব্দ 
মাত্রেই বিরাজমান । 

এই অট্রহাস্তের কিঞিও আভাষ পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই (লক্ষ্য করিলে) 
অনুভব করিতে পারেন। ঘোর ঘন গর্জজনে বা নিশাশেষে উষার আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই যে অন্ফ,ট অব্যক্ত গুপ্তন বিহজকুজন গু মানবাদি কণ্টনিংস্ত 
ধ্বনি ব্যতীত আরও বহুবিধ ক্ষীণ ও অশ্রত শব্দ মানবের অভ্াতসারে নভো- 
মগ্ডুলে ও ধরণী-বক্ষে উত্পাদিত হুইয়৷ অনন্ত অন্বরে বিলীন হইতেছে? শ্রুত, 
অশ্রুত, জ্ঞাত, অতন্কাত সেই সমস্ত ধ্বনিই চিরনিনাদময়ী প্রকৃতিরূপিণী কালীর 
অট্রহান্ত মাত্র। এই অট্রহাস্ত শ্রোতার মানসিক অবস্থানুসারে কখনও. ভীষণ, 
কখনও মনোরম হয়। মায়ের উজ্জ্বল ব্দনে এই হাশ্য-বিজলী চমকবৎ তীব্র 
ও "উজ্জ্বল হইলেও সময়ে সময়ে 'বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়। 

সাধারণতঃ কালীকে কালে করিয়া চিত্রিত করা হয়। কিন্ত কালীর ব্ণ 
বাস্তবিকই কি কালো? কালীর রূপের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা আমাদের সাধ্য 
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নয়। তবে আভাষে যতদুর বলিতে পারি, বলিব; বুদ্ধিমান পাঁঠক অনুমানে 
অনুভব করিয়া লউন। রাত্রির দৃত্য্েগ্ভ অন্ধকার, বর্ষার পরিপুর্ণ নিবিড় জলদ্‌- 
জাল, গভীর নিপ্মল জলরাশি--এ সমস্তের যে বর্ণ, ছুজ্ঞেয়া, কালরূপিণী, 
প্হশ্যাময়ী কালীর বর্ণও তাই। ছুর্বোধ্যতাই অন্ধকারের গ্যায় কালো। প্রকৃত- 
পক্ষে উল্লিখিত বস্তু কয়টির কোনটিই কালো নয়, অথচ সময়ে সময়ে ঠিক 
কালো বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। 

তাই বড় ধাঁধায় পড়িয়াই সাধক ৬রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, “কালরূপ 
অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কালে |” সময়-বিশেষে হৃদয়-মন্দিরে উদ্দিত 
হইলে এই কালরূপেরই জ্যোতিতে (মাতার অঙ্গিতবর্ণ-সন্তান-দর্শনের শ্যায় ) 
হৃদয় পুলকে পুর্ণ হইয়া! উঠে। | 

প্রকৃতির তিনটি নিত্যলীলার (স্্টি, স্থিতি ও লয়ের) সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মফল 
বিজড়িত । তাই মায়ের মূত্তিতে ছুষ্টের দমন বা পাপীর (প্রাকৃতিক নিয়ম- 
লঙ্ঘনকারীর ) শান্তি ও শিষ্টের পালন প্রকট রহিয়াছে । ভাল ও মন্দ লইয়াই 
ংসার। ভালর পুরস্বর ও মন্দের শাস্তি না হইলে সংসার (হি) রক্ষা 
হইত না । প্রকৃতির শাস্তি নিশ্চিত ও ভীষণ এবং বাসনাপুর্ণ জীবের পক্ষে সে 
শাস্তির দৃশ্টু অসহা। তাই কালীর একদিকের হস্তে নিয়মতঙ্গকারীর জন্য খড়গ 
(শাস্তি) ও ছিন্নমুণ্ড (কুকর্ট্ের পরিণাম); সেইন্ূপ অপরদিকে প্রকৃতির 
কুসম্তানগণের জন্য বর ও অভয় বা পুরস্কার । 

মায়ের হুদয়োপরি দোছুল্যমান ভূষণ নর-মুগ্ু-মালা । অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে 


যাহা সর্বাপেক্ষা ম্বন্দর ও নিশ্চিত-যাহা স্গ্টির আদিকারণ ও স্থিতির একমাত্র 
পরিণাম--সেই ধ্বংসই মালার এক একটি মুগ্ত। প্রকৃতির রাঁজ্যে হুন্দর, 
কুৎসিত, উচ্চ, নীচ, সাধু ও অসাধু সকলেরই এই একই গতি। 

মায়ের সুদীর্ঘ কেশপাশ বায়ুরে উড়িতেছে : এই কেশপাশরূপ শক্তিসূত্র- 
রাজি অবলম্বন করিয়া মহাকাশবাসিনী অনন্ত শক্তিশালিনী প্রকৃতির স্ষ্রিরক্ষা- 
কারিণী শক্তি নিখিলবিশ্বে সথশারিত হইতেছে । এই অক্ষয় অনস্তশক্তির একমাত্র 
আধার ব্যৌমমগ্ডুল। (12001), 

সাধনার ফলে আরও অনেক সুক্ষমতর জ্ঞাত হওয়। যায়। কিন্ত ধাহারা 
সাধনমার্গে ততদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই তীহারাও এ সমস্ত বিষয় একটু 
আলোচনা রিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুর উপাস্য দেবতা কালী আদিম 
অসভ্যজাতির বর্ধবরোচিত কল্পনা বা সাধনার ফল নহে । ইহা হ্যায়-দগুধারিণী 
জিখণময়ী আভাশক্তি প্রকৃতির মহাদর্শ বা সাধকের মহীয়সী মানসী মুত্তি | 


আদর্শ রমণী ও পুরুষ। 
(সত্য ঘটন1 অবলম্বনে লিখিত ) 
(লেখক-প্রীবিধুডৃবণ শাস্ত্রী, বেদান্তভৃষণ ভক্তিরঞ্জন, 1, 2, 5.) 


আমার জ্ঞাতি মাধব কাকার মাতা নিরঙক্গরা ছিলেন, কিন্তু তাহার পতিভক্তি 
ও আত্মনির্ভরতা অতুলনীয় ছিল। আমার জ্ঞান হইতে তাহার পতিকে অন্ধ 
দেখিয়াছিলাম। তিনি সেই অন্ধ স্বামী, নাবালক পুত্র ও দৌহিত্র লইয়া সংসার- 
যাত্র। নির্বাহ করিতেন। ৬ বিঘা জমি মাত্র ছিল, তাহাও ভাগে বিলি ছিল। 
প্রীতে অন্ধ স্বামীকে বাড়ীর নিকট খালের ধারে যগ্রি ধরাইয়। শৌচে বসাইয়! 
দিয়া আসিতেন। শৌচের পর বাড়ীতে আনিয়া মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়! 
দিতেন। একটু বেলা হইলে নিজে ঝুড়ি লইয়া মাঠে গোৌময় কুড়াইতে যাইতেন। 
এক ঝুড়ি গোময় কুড়াইয়া তথা হইতে বাড়ী আপিয়! স্বামীকে স্নান করাইয়া 
জল খাওয়াইতেন। পরে পাক করিয়া স্বামী, পুত্র ও দৌহিত্রকে খাওয়াইয়া 
আপনি আহার করিতেন । মাধব কাকা গ্রামে ছাভ্রবৃত্তি স্কুলে আমার সহিত 
পাঠ করিয়া পরে পাচপোয়৷ দুরবস্তাী বামনে গ্রামে মাইনর স্কুলের পাঠ শেষ করিয়। 
বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা! নশ্ম্যাল স্কুলে পাঠ সমাপন করিয়া পণ্ডিতি করিয়া 
বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার মাতা বা “ছোট আয়ী*” গোবরের ঘুঁট। দিয় 
ডাউল ভিন্ন অন্যান্য খরচ নির্বাহ করিতেন । চাউলে কুলাইত কিনা তাহা 
জানিতাম না, কিন্তু কখনও কাহারও দ্বারস্থা হন নাই; কিন্তু সতীর এমনই 
প্রভাব, কিসে কি করিতেন তাহা কেহ জানিতে পারিতেন না। কাহারও 
বাঁটাতে কখনও পাঁক করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন না, আমার জোন্ঠ 
সহোদর সবজজ ছিলেন, কিন্তু বিনা আাহবানে কখনও আমাদের বাটাতে ঠাবেশ 
করিতেন না। আত্মসম্মান-জ্গান তাহার সম্পূর্ণ ছিল। অন্ধ স্বামীর সেবা 
করিতেন কিন্তু তজ্জন্ত কখনও নিজ অদৃষ্টকে ধিকার দিতে কিম্বা তাহার পড্তি- 
দেবতাকে কিন্ব। ভগবানকে গালি দিতে শ্রবণ করি নাই। তিনিধ,সদানম্ৰ- 
ময়ী ছিলেন; বাদ্ধক্যবশতঃ স্বামীর ভীমরতিবশতঃ তাহাকে গালাগালি দিতেন, 
কিন্ত তিনি হাহ্য করিতেন। মস্তক তৈলহীন” পরিধানে ছিন্নবন্ত্র, তথাপি 
যে তারাস্থুন্দরী সে “তার। স্বপ্দরী” ছিলেন । এরূপ পতিদেবতা রমণী ঘি 
গ্রামে গ্রামে এক একটি থাকেন তাহা হুইল এই রোগ-শোক-জরা-অশাস্তি- 


হই হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


স্কুল সংসারই স্বর্গ হইত। স্বর্গ বলিয়া পৃথক স্থান নাই; যেন্ছানে মনের 
শান্তি লাভ করা বায় তাহাই স্বর্গ | 
“দৌর্ণ কাচিদথবাস্তি নিরূঢা 
সৈব সা বলতি যত্র হি চিন্তম্‌ ॥৮ 
নৈষধ-চরিতে ৫1 ৫৭ 
এপ স্্রীত দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বামী তাহাকে স্বণে মণ্ডিত করিয়া- 
হেন; কিন্ব একটু ক্রুটিতে ভীহার সধবার চিহ্ন (হস্তের লৌহ প্রভৃতি) 
খুলিয়। “আম রাড় হনু” “আমি রাঁড় হনু” “আমি রাঁড় হনু” বলিয়াছেন; 
তাহার পতির পীড়িত শধ্যায় প্রতিদিন গাতে আসিয়া দ্বারে দাড়াইয়া নাকে 
কাপড় দিয়া জিতভ্কাসা করিতেন “কেমন আট?” যেন পত্বী নহে, পেতীর 
বাক্য! গৃহে গুবেশও করিতেন না। অপরাধ যে পতির পায়ে কারবস্কল্‌- 
বশতঃ কার্ববলিক তৈলের গন্ধ! পদ্িনী ছিলেন কিনা? পতি-দেবতার সহানু- 
ভূতিপুর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পতি পার্শ-পরিবর্তন করিয়া অশ্রু-বিসঙ্জন করিতেন। 
হায়! নরক! তুমি কোথায়? 
“অনুকূলং কলত্র' চে ত্রিদিবেন হি কিং ততঃ। 
প্রতিকূলং কলব্রং চেন্নরকেন হি কিং ততঃ ॥” 
প্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২২৩ অধ্যায়ে ( পুনা মুদ্রিত ) 
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তজ্জম্য মহধি যাজ্ঞবঙ্ষা তাহার প্রিয়তমা পত্রী মৈত্রেমীকে কহিয়াছেন 
যে পত়্ী যে পতিকে ভালবাসেন, তাহা কি পতির স্থখের জন্য ? না, তাহার 
নিজের *মুখের জন্য-_ | | 
“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় প্রতি প্রিয়ো৷ ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো 
ভবতি।” 
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২। ৪1৫; ৪1৫1৬ 
তজ্ভন্য জগতে নিঃন্ার্থময় প্রেম নাই ; .স্বার্থময় কাম আছে। কাম ও 
প্রেমের তারতম্য যথা__ | ৬ 
“কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। 
(লৌহ আর হেম যৈছে ম্বর্ূপে বিলক্ষণ । 


শি 


৮ম সংখা! ] আদর্শ রমণী-ও পুরুষ । ২৯৩. 








আত্েক্দ্িয়-শ্রীতি-বাঞ্ছ। তারে বলি কাম। 
কৃষ্ণেন্দ্িয়-প্রীতি-ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য নিজের সন্তোগ কেবল। 
কৃষ্ণ-্খ তাঁতপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥ 
টা রং ঈ টি 
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর । 
কাম অন্ধতম, প্রেম নিশ্মল ভাক্কর ॥৮ 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতাম্বৃতে আদি লীলায়াং ৪র্থ পরিচ্ছেদে । 


পাশ্চাত্য অমর কবি এই কামের দুর্গন্ধ পাইয়াছিলেন, তিনিও কাম ও প্রেমের 
ভারতম্য দেখা ইয়াছেন--- 
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কামের গতি সোর্জা, দ্বার্থের হান্নি হইলেই সাহারা মরুভূমির স্তা ধূধু 
করিবে ; "কিন্তু প্রেমের গতি বক্র 
“অহেরিৰ গতিঃ প্রেদ্গ শ্বভাব-কুটিলা ভ্রু । 
জত হেতো ক্বহেতোস্চ যুনোর্দাণি উদঞ্চতি ॥+ 
উজ্জ্বল নীলমণো শৃঙ্গার-ভেদ-প্রকরণে ৪২। 
৩৭৪৪ 


২৯৪ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহারণ 





এই ভাবকে পাশ্চাত্য অমর কবি এইরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন-__ 
গ112 000155 01 01706 1062 20261 010 17000 9000011.5? 
91)201:50651০--1110 90171761121) 01680 4১০01550616 [৭ 
পুজ্যপাঁদ কৰি শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহীশয়ও প্রেম সম্বন্ধে উত্তম 
বর্ণনা করিয়াছেন, যথা-_. - 
“জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক কি ক্ষতি তায়, 
সে আমার স্থখে থাক, নাহি সাধ অন্য কোন |» 
অশ্রমভী। 
অন্য কোন গীত-রচনাকারী, যথা-_ 


“যাতনা জানাও না তায়। 
মম দুঃখ শুনি পাছে যাতনা সে পায়।” ইত্যা্ি। 


যে রমণী এই ভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিবেন, তিনি তাহার পতি- 
দেবতাকে ভাল বাসিতে পারিবেন, নচেৎ পারিৰেন ন।। 

ভালবাসা একটি মহাঁযজ্ঞ্, স্বার্থ তাহার আহুতি, যিনি এই স্বার্থকে প্রেম- 
রূপ যজ্ঞে আহতি দিতে পারিবেন, তিনিই তাহার পতিকে. ভাল বাসিতে 
পারিবেন । 

আবার কোথাও দেখিয়াছি যে পতি পত্বীকে নানারূপ মিষ্টাকন ভোজন 
করাইয়া! নানারূপে সেবা করিয়াছেন; পত্রী বহুদিন যাবৎ পতির পাদোদক 
গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই পাদোদক টক লাগিয়া মিষ্টামন-ভক্ষণকারী 
রসন৷ দ্বার! ক্কহিয়াছিলেন “পরজম্মে তোমার সহিত যেন মিলন না হয়।” 
তিনিও আদর্শ রমণী নহেন কি? তবে তিনি প্রথমা '্ত্রীর ন্যায় নিরক্ষরা নহেন-_ 

“মাতা যন্ত গৃহে নাস্তি ভাধ্য। চ প্রিয়বাদিনী ! 
: অরণ্যং তেন গন্ভব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্‌॥+ 
ূ ভারতে শাস্তি পর্ববণি ১৪৩ অধ্যায়ে। 

এ জীবনও বিড়ম্বনা__ইহাও নরক! যখন তিনি পরজন্মে মিলন চাহেন 
নাই তখন পরজন্মে মনোমত পতি' লাভ করিয়া হ্বখী হইবেন সন্দেহ নাই। 
মনুষ্কের স্বভাব ও সতী পতিকে জন্ম জপ আশ্রয় করিয়া খাকেন--. 

“সভীব যৌধিৎ প্রকৃতিঃ সুনিষ্চলা। | 
পুমাংস মভ্যেতি ভবান্তরেঘপি ॥” 


পি 


মাঘঃ ১। ৭২ ॥ 


৮ম সংখ্যা ] আদর্শ রমণী ও পুরুষ । ২৯৫. 





কোন পাঠক মহোদয় যেন পত্বীকে এরূপ অলঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া কিম্বা পাদ্দো- 
দক পান করিতে দেখিয়া আত্মহারা না হুন। খুব সাবধানে যেন স্ত্রীর চরিত্রা- 
ভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। কারণ-_ 


পুরুষ্থ ভাগ্যং স্ধিয়াশ্চরিত্রং। 
দেবা ন জানম্তি কুতো মনুষ্যাঃ ॥ 
চাণক্য-শতকে। 
আর 'একটি আদর্শ রমণী-_ আমাদের গ্রামে একটি উগ্রক্ষত্রিয় নিরক্ষর 
টিন বণুসরের পুত্র লইয়! বিধবা হন। তাহার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি 


ছিলেন ; বিধবা কন্যাকে নিজ গৃহে লইতে আসিয়াছিলেন। কন্যা অন্য লোকের 
ম্যায় কহিয়াছিলেন যে পপরমুখ-প্রত্যাশী হইয়' থাকিতে পারিব না” । অগত্য। 
পিত। স্বগুহে প্রত্যাগমন করেন। কন্তা ভাচা ভানিয়! (১) পুত্র বিজয়কে পালন 
করিতেছেন; তাহার পুত্র বিজয় এক্ষণে তোড়কোণ! গ্রামে ডাক্তার ঘোষের 
ম্যাট্রিকিউলেশন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিনা বেতনে প্রতিদিন এক ক্রোশ দূরে 
গমন করিয়। লেখ! পড়া করিতেছে । তাহার হৃদয়ও পরোপকার-ব্রতে ব্রতী । 
স্কুলের বোডিং গৃহে একটি মুসলমান ছাত্র পীড়িত ছিল; বিনয় তাহার জন্য 
নিজের গৃহের গাভীর ছৃগ্ধ লইয়া যাইত; তাহাতে একটি শিক্ষক মহোদয় 
মুসলমানের জন্য দুগ্ধ লইয়া যাইবার কারণ নিন্দা করিয়াছিলেন। বোধ হয় 
মুসলমানের গন্ধে দুর্গন্ধ বাহির হয়; তজ্জন্য তিনি নিন্দা করিয়াছিলেন । 
হিন্দু ও মুসলমানে এরূপ বিদ্বেষ করা যে কতদুর দুষণীয়, তাহা সহদয় 
শিক্ষক মহোদয় জানেন না । উভয় জাতির ধর্মের মূল এক (২) তভাহা-শিক্ষক 
মহোদয় যদ্দি জানিতেন তাহা হইলে তিনি কখনই. নিন্দা করিতৈ পারিতেন 
না। ইহা তাহার শিক্ষার অভাব ! 

(১) অনেক সহরবাসী পাঠক “ভাচা ভান” শব্দের অর্থ বুঝিধেন না, তাহা- 
দের জন্য এঁ শব্দের অর্থ লিখিত হইতেছে-_কুড়ি সেরে এক শলি, আট শলি কিনব 
এক মাপ ধান দিলে তাহার অর্ধেক চারি শলি চাউল ধান্যদানকারীকে দিতে 
হয় এবং পারিশ্রমিক জন্য এক শলি ধান্ বা দশ সেরঈ্চাউল যে ধান তানে সে 
পায়। ইহাই .ভাতের চাউলের নিয়ম ; কিন্তু মুড়ির চাউল প্রস্ত করিতে হইলে 
তাহার অগ্যা নিয়ম, কারণ তাহাতে অবিক পরিশ্রম । অবস্থাপন্ন লোকই ভাচা 
দিয়৷ থাকেন ; নচেও নিজ নিজ বাটীজেচোউল পস্তত করেন। ইহাই পল্লীগ্রামের 
বে রি রা ০ বর্ষে ১০ম সংখ্যায় ই ণন 

এ ২৭ ১ম সংখ্যায় “ ও রি 
প্রবন্ধে লিখিয়াছি। রা ০ রা 


২৯৬ হিন্টু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


আত্ম-নির্ভরতা ইংরাজদিগের একটি মহৎ গুণ। তাহারা পরমুখ-প্রত্যাশী 
হইতে ভাল বাসেন না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর যত্কালে ঢাকার সবজজ ছিলেন, 
তখন একটি ইংরাঁজ জজ আসিয়াছিলেন, তিনি দাদাকে নিজের পরিচয় দিয়! 
কহিয়াছিলেন যে তাহারা সাত ভাই ছিলেন। ভিনি কনিষ্ঠ ছিলেন, জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতৃগণ ন্সেহবশতঃ তাহাকে বাটীতে থাকিতে কহিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি 
কহিয়াছিলেন “তোমাদের উপাজ্জনের টাকা আমি খাইৰ কেন 1” তজ্জন্থয 
তিনি বিলাত হইতে জজ হইয়া আসিয়াঁছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহে গুকটি 
অবস্থাপন্ন লোক হইলে অনেক দুরের সম্পকীঁয় ব্যক্তিগণও তাহার বাটাতে 
আলিয়া তাহার অক্নের উপর উপদ্রব 'করিয়া থাকেন, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়। 
যায়; কিন্তু পরমুখ-প্রত্যাশী হওয়া যে অতীৰ ছুঃখজনক তাহা তাহারা 
একবারও তাবেন না_ ৃ্‌ 
“পরাশ! পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ৮ 
শ্রীদেবী-ভাগবতে ১1 ১৫। ১২। 
উক্ত রমণী যেরূপ পরোপকারী, তাহার পুত্র বিজয়ও তজপ। এরূপ 
পরোপকারী ব্যক্তিও অধুনাতন সময়ে বিরল! সকলেই পশুর ন্যায় নিজ সংসার 
জইয়াই ব্যন্ত, কিন্তু পরোপকার কত আনন্দদায়ক সে স্ুখভোগ এ পশুগণের 
ভাগ্যে ঘটে না-_ ্‌ 
_.. «এতাবজ্জন্ম-সাফল্যং দেহিনামিহ দেহেষু। 
প্রাণৈ রর্ঘৈধিয়! বাঁচ। শ্রেয় এবাচরে্ড সদা ॥* 
জ্ভাগবতে ১০1 ২২। ৩৫ 
পরোপকার যর্দি সকাম হয় তাহা হইলেও কহিয়াছেন__ 
ন ধশ্মস্তাদৃূশোহন্যোস্তি ন চান্যো। যস্ সাধকঃ। 
নিরয়াপ্ডিরপি শ্রেয় উপকৃত্যা পরস্ঠ বৈ.॥৮ 
ক্কন্দপুরাণে আবন্ত্য খণ্ডে ৭৪। ৯। 
ভরত খধি হরিণ-শাৰককে নদীর জল হইতে উঠাইয়া আনিয়া নিজ আশ্রমে 
রাখিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন স্ত্যুকালে, অসহায় হরিণ-শাবকের বিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াঙ্ররিলেন | ম্ৃত্যুকালের চিন্তাবশতঃ তিনি 
হরিণী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । প্ভরাং পুর্বৰ শ্লোকে কহিয্লাছেন যে 
উপকার করিয়া নরক-ভোগও ভাল। এ্রাণ অর্থ দিয়া উপকার করা ত 
দুরের কথা এন্সপ হতভাগাও আছে যে বাক্য দ্বারাও বাটীর পার্নের কোন 


৮ম সংখ্যা] আদর্শ রমণী ও পুরুষ । ২৯৭ 





টি 


রোগীর সংবাদ লয় না! পরের উপকার করিতে গিয়া বদি জন্ম জন্ম জন্মগ্রহণ 
করিতে হয় তাহাও ভাল-- 
ভবে ভবে তেন মমৈব ভূয়া । 
পরার্থ-হেতোঃ খলু দেহ-লাভঃ ॥ 
নাগানন্দে ৪র্থ অঙ্কে । 

একটি আদর্শ পুরুষের বিষয় বলা যাইতেছে । আমার মধ্যম পুত্র স্থকুমার 
তাহার পীড়িতা মধ্যম! ভগ্মীকে চিকিৎসার্থ ময়মনসিংহে লইয়] গিয়াছিল । কিছুদিন 
পরে তাহার ভগ্ী গিরিজার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, সে ভম্ীকে 
ছাড়িয়া কর্ধস্থানে যাইতে পারে নাই। কনিষ্ঠ ভগ্নীকে কহিত “দিদি ! যাই ?* 
গিরিজ! বলিত “যাবে যাও, কিন্তু দেখ। হ'বে ন1৮ এইকরূপে তিন মাস না গিয়া 
বেতন ৪। ৫ শত টাক ক্ষতি করিল। এদিকে সাহেব ডাক্তারের ফিজ, ও ওুধির 
মূল্য অধিক হইয়া পড়িল, তথাপি তাহার ভম্মীর শেষ সময় পধ্যন্ত কর্্স্থানে 
যাইতে পারে নাই! ভগ্ীর দিকে দৃষ্টিবশতঃ তাহার একটি কন্তা প্রকৃত চিকিৎস! 
না পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল! আজকাল স্ত্রীর খাতিরে অনেক পুরুষ তাহার 
ভগ্মীর প্রতি সদ্যবহার করেন না। যদি সকল মনুষ্য তাহার ভগিনীর এরূপ 
ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে এ শোঁক-তাঁপ-জরা-ছুঃখ-সঙ্কুল সংসারই শবর্গ 
হইত। স্থকুমারের পত্ভীও সরলতা-প্রতিমা । তিনিও তাহার ননদিনীকে সহোদর 
ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন; কিন্তু কোন কোন কুটিল-হৃদয়া ইত্তর গৃহের 
কম্য। পতিকে উপদেশ দিয়া ননদিনীর এতি সদ্ববহার করিতে দেন না, তিনিও 
করেন না, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়! সংসারে স্ত্রীই কি মূলাধার ! কোথাও 
এরূপ দেখিতে পাওয়া ষায় যে গুণধর পুক্র স্ত্রীর কথায় নিজের মীতার বক্ষে 
পদাঘধাত করিয়াছেন! হা হরি! কোথাও বা এরূপ দেখা যায় ষে পুত্র 
পদাঘাতে মাতাকে এ ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়াছেন! হায় কলি! গিরিজা 
একটি পুত্র রাখিয়৷ গিয়াছে। কমলাকান্ত এরূপ বুদ্ধিজীবী যে" অফ্টম বর্ষ 
বয়সে আমায় বলিত “তুমিন্‌ 1” “আপনি” স্থানে .»এ শক | “করেন্‌ চেন্ত 
বলিত, কারণ মাতামহ গুরুর গুরু! আজকাল অনেকে ভাষার পরিবর্তন 
করিতেছেন । বাঙ্গলা ভাষা যেন বাইরের টেকির শ্যায়--ফাহার মন যেরূপে চায় 
তিনিই একবার টেঁকিতে পাদ দিরী যাতেছেন-! এত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
হুইতেছেন, কৈ সংস্কৃতভাষার একট! লক্ষর পরিবর্থন বরুন দেখি? পাঠক ! 
কিছুদিন অপেক্ষা করুন, কমলাকান্ত 'বাঙ্গলাতাষাকে কাটিয়া জোড়া দিবে। 


২৯৮ হিন্দু-পত্রিক|। [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


কমলাকান্তের অন্যান্য কথাও হাস্যকর- একদিন বলিতেছিল “অমন বয়সে আমি 
জল চিবিয়া খেয়েচি |” গিরিজা বলিল “জল চিবিয়ে খাওয়া কিরে ?” উত্তর 
“কি জানি অভ্যাস 1” পাঠক মহোঁদয়গণ আশীর্বাদ করুন যেন মাতাপিতৃ-হীন 
বালকটি দীর্থজীবন লাভ করে। মহতের আশীর্বাদ কখনও নিচ্ষল হয় না-- 
মহদ্‌ বিচলন' নৃণাং গৃহিণাং দরীনচেতসাম্‌। 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্পতে নান্যথ। কচি ॥৮ 
শ্ীভাগবতে ১০৮। ৪ 


হি উ (০ 


আর কি চাহিব আমি? 


লেখক-_শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুস্থুম। 


€ ১১ 
গ্ররতো ! 
আর কি চাহিব আমি ?---- 
হৃদয়-সরোজে, চির-বিরাজিত 
থাক অন্তরষামী ! 
(২ 9 
ভকতি-অর্থয সাঁজায়ে রেখেছি 
তোমার তরে) 
বাসনা মানসে সপিব তোমার 
চরণোঁপরে ! | 
ন্েহের নয়নে বারেক চাহিয়া, 
প্রীতি-ফুলদল '্লাও বিকাশিয়। 
পবিত্র কর প্রাণ-মন-হিয়া, 
ধন্য হইগো। আমি । 
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত 
থাক” আন্তরযামী ! 


৮ম সংখ্যা] 


আর কি চাহিব আমি ? ২৯৯ 


€& ৩ ) 
আর কি চাহিব আমি ? 
তোমারি আজ্ঞা! মাথায় বহিয়। 
এসেছি ভবে ১ 
সাধিয়। জগতে তোমারি কাধ্য 
ফিরিব যবে, | 
তুলে নিও তব চির-প্রেমলোকে, 
সাস্তবন। দিও সুখে দুখে শোকে, 
তাপিত হৃদয় জাগিবে পুলকে 
নাঁচিবে দিবস-যামী ।-- 
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত 
থাক” অন্তরযামী ! 
0৪ ) 
আর .কি চাহিব আমি? 
নাআসিতে আমি . ধরণীর পরে 
তুমিগো, আগে, 
সাজায়ে রেখেছ, মানব-জীবনে 
যা কিছু লাগে। 
প্রথম যখন মেলিনু নয়ন, 
ভাতিল তোমার সুগার ভুবন; 
জননীর ন্েহ-করুণ আনন, 
হেরিন্ন তখনি আমি ! 
হাদয়-সরোজে চির-বিরাজিত--- 
থাঁক+ অন্তরযামী | 
ঘা ৫ ) 
আর কি চাহিব আমি ৰ 
সে দিন নবীন জীবন-প্রভাতে 
দেখিন্ু জাগি ;--_+ 
জননীর ংঈনে ঝরে ক্ষীর-ধার। 
আমারি লাগি। 


৩০০ 


হিন্দু-প্জিকা | [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহ্থায়ণ 


সে দিন প্রথম উষার বাতাস 
দিল উপহার চারু ফুলবাস ; 
বিনিময়ে তারে দিনু স্ধা-হাস, 
সেকিআনন্দ! স্বামী! 
হৃদয়-সরোজে চির বিরাজিত 
থাক” অন্তরযামী । 
€& ৬) 
আর কি চাহিব আমি? 
কিশোর-সীমায় জ্রমিঙে ভ্রমিতে, 
আপন! মাঝে__ 
গৌরব-বাণী ধবনিল সহস। 
সকল কাজে! 
যৌবন তবে উঠিল বিকাশি 
চৌদিকে ফুটে ফুল রাশি রাশি, 
মধুময় হাসি, বিশ্ব-বিলাসী 
অনন্ত প্রেম-কামী ! 
হুদ্য়-সরোজে চির-বিরাজিত 
থাক” অস্তরযামী । 
€ ৭ ) 
আর কি চাহিৰ আমি? 
তোমারি আদেশে বহে সমীরণ 
আমার তরে, 
নিত্য বিকাশে কাননে কুন্থম 
থরে বিথরে! 
উর্ধে শোভিছে অসীম*্গগন, 
উদারে নীলিম মহিমা-মগন ; 
শ্লিদ্ষোজ্বল - চন্দ্রকিরণ 
দুর দিগস্তগামী। 
হদয়”সরোঞজজে  চির-বিরািত 
থাক" অন্তরষামী। 


৮ম সংখ্য। ] [র কি চাহিব আমি ? ৩০১ 


(৮ 9 
কি আর চাহিব আমি 2 
কি আছে আমার কি দিব তোমার 
চরণ-তলে,__ 
ব্রষিছ তবু আশীষ-আসার 
কত কি ছলে! 
মোর শুভদিনে কিবা ছুদ্দিনে, 
আলোকে অশধারে বিজনে. বিপিনে 
কত না যতনে পাভিছ এ দীনে, 
কতেক কহিব আমি ? 
হুদয়-সরোজে চির-বিরাজিত 
থাক অন্তরযামী। 
€ ৯) ন্‌ 
কি আর চাহিব আমি ? 
চির আনন্দ তোমার ভবনে 
জাগিছে নিতি! 
গাহিছে বিহগ বন-নিকুঞ্জে 
| বিজয়-গীতি 
কুল কুলু ধায় চুলা তটিনী; 
পুজিছে নিত্য প্রকৃতি-কামিনী ; 
নিবিড় নীরদে হাসিয়া দামিনী 
প্রণমে তোমারে, স্বামী 
হৃদয়-সরোজে চির-বিরাজিত 
থাক” অস্তরষামী | 





৩৮০ 


আমাদের মমাজ। 


- লেখক-_জ্রীপ্রমণনাথ সিকদার । 
( পুর্ব-প্রকাশিতের পর ) ৮ 


একদিকে এ সমাজে মনুষ্যত্বধবংসী বৈষম্য - অপরদিকে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত, 
জ্রাতৃপ্রেমে সংবন্ধ ইস্লাম. ও খু্ীয় সমাজ প্রেমতস্ত বিস্তার করিয়া আহ্বান 
করিতেছে । তাহাতে দলিতগণ. যে এরূপ ভীবণ নিস্পেষণ হইতে মুক্তি লাভার্থ 
সেই প্রেমধন্ম গ্রহণ করিবে তাহাতে বিল্মত হইবার কি আছে? একটা 
মজার কথা- হিন্দু-সমাঁজে থাকিলে যে বান্তি সকল অধিকার হইতে বিচ্যুত 
ও স্বণিত, অপর ধর্ম গ্রহণ করিলে শুধু ধে সে সেই ধশ্মিগণের নিকট 
সকল অধিকার প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, হিন্দুর চক্ষেও সে উন্নত। তাহ! হইলে 
কি অপ্রত্যক্ষতাবে হিশ্ু বলিতেছে না--হে পদদলিত তুমি আমাদের সমাজ 
ত্যাগ করিয়া অপর সমাঁজভূক্ত হও? অপর ধন্ম গ্রহণ করিলে তাহার পারি- 
পার্খিক অবস্থা তাহার উন্নতির সহায়ক হইয়! যাঁয়, সে তখন বুঝে তাহার 
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে; সে তখন ঘ্বণার পরিবর্তে সহায়তা 
প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থায় যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়া আসিতেছে, 
ফলে হিন্দু-সমাঁজ ধংসোন্মুখ । হিন্দু সমাজ বলিতে প্রত্যেক হিন্দুর ; হিন্দু- 
জাতির কোনও ক্ষতি হইলে সকলকেই সে ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, অতএব 
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্টু-কন্তব্য মৃত্যু হইতে, লাঞ্থন হইতে সমাজকে রক্ষা করা । 
ঘপর কাহারও উপর ভার দিয়া আরামের তৃপ্তি লাভ করিতে চেন? করিলে 
আরাম মিলিবে না-চিরবিশ্াম মিলিতে পারে । এরূপ কখনই হয় নাই--. 
হয় না__হবে না। 

এখন. জিজ্ঞাসা করি, আমাদিগকে বাচিয়া থাকিতে হইবে কিনা ? প্রত্যেকের 
বীচিয়া থাকিবার অধিকার আছে কিনা? আমাদের সভ্যতা, খষি-প্রচারিত 
সত্য-সমূহ বাঁচাইয়। রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা? যদি বাচিয়া থাকা অভিপ্রেত 
হয় ভবে ঘরে ও বাহিরে লাঠি ও লাখি খাইয়৷ জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে 
হইবে? অথবা অপরজাতি গুলি যেমন ভাবে কাঁচিয়া থাকিতে চায়--সেই- 
রূপ ভাবে বাচিয়া থাকিতে হইৰে ? যদি মানুষের মত বাচিতে হয়--তবে 
আমাদের যাহা কিছু তাল তাহা বাঁচাইতে হইবে এবং, অপরের গৃত হইতে 
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রত্ন সংগ্রহ করিয়া জাতীয় জীবনকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। শুধু তাহাই 
নহে, নৃতন তেজে নব নব কলাণ-পস্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। জাতির জীবন- 
ধার! রক্ষা করিতেই হইবে । জগতে বিভিন্ন সভ্যতার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
আমাদের, সভ্যতারও প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহা রক্ষার্থ চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা । 
এ আত্মপ্রতিষ্ঠ। এমনভাবে করিতে হইবে যে জগতের কল্যাণই তাহার পক্ষ্য 
হইবে। জীবনীশক্তির মূল উৎস ধণ্ম যাহা মনকে চালিত করে-_সেইস্থানে 
আবিলতা! আসিয়াছে ; সে স্থানকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করিতে হইবে। নতুবা 
রাজনীতি, অর্থনীতি গ্াভাতি রূপ [১90০1১94011 অচিরস্থায়ী সংস্কারে স্থায়ী 
মঙ্গল সাধিত হইবে না। স্বার্থের মধ্যে ধ্বংস-বীজ নিহিত। আমাদিগকে 
জ্ঞান. কণ্ম ও ধশ্মে উন্নত হইতে হইবে। কর্ম্মচ্যুতিতে সমাজ-দেহ অচল 
হইবে। ভ্গানচাতিতে অন্ধকার আসিবে, শুধু ভাবুকতায় মনকে দূর্বল ও 
অকর্ণ্মণ্য করিবে, ব্যভিচার আসিবে । আমাদের ধর্ম জ্ঞান ও কণ্মকে পুত 
করিবে। সকল কুসংক্কারচাত মণুষ্যত্ব-বিকাশোপযোগী _অনন্তশক্তির উন্মেষক 
ধপ্মই আমাদের বরণীয়। সাবধান হইতে হইবে ধশ্মের নামে যেন ধ্বংস না 
আনি। অতীতের ইতিহাস আমাদের পথ-নির্দেশের সহায়ক হইবে । অতীত- 
কালে ধর্মের মুলনীতি অফালের মাধা ঢারিত হয় লাই । হিন্দু বলিতে সাধা- 
রণ সুর খুব কম পাওয়। খায় । সাঁধারণকে জ্ঞান ও ধর্মী হইতে বঞ্চিত 
রাখায় সমাজ-দেহ শীঘ্র পচিতে আরম্ত করে। নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়! দাবী 
করিবার হিন্দুর সাধারণ [ক আচে? বেদ হিন্দুর 'গৌরবের জিনিস, কিন্তু 
তাহ। হইতে অধিকাংশ লোকে বঞ্চিত হিল; সমগ্র জাতির বন্ধনের সাধারণসুত্ 
না থাকায় যখন বাহির হইতে সংঘবদ্ধ আঘাত পড়িল তখন নামে মাত্র 
এক্জাতি রেণু রেণু বিচ্ছিষ্ন ভইল। এ অভাব এখন পুরণ করিতে হুইবে। 
সমাজের সকল সম্প্রদায়ের সম্মুখে মনুষ্যহলাভোপযোগী নকল অধিকার উদ্মুক্ত 
রাখিতে হইবে; নচেৎ আজ যখন সকল দেশের জ্ান, সভ্যতা, সাম্য, ধর্মের 
আলোকে ভারত আলোকিত, এখন লুকাচুরি চলিবে না। অন্ধকার গৃহে, 
যখন ভিন্ন ধল্ম শিক্ষা সভ্যতাও গ্রতিদ্বল্ঘিতা বর্তমান ছিল না, তখন সম্প্রদায় 
বিশেষ অন্য সম্প্রদায়কে অধিকারচাত রাখিতে পারিত, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
স্বাধীনতা কি অধিকার অনধিকার সকলে বুঝিয়াছে, তখন ফাঁকি চলিবে না, তাহ! 
যতই ধর্টের নামে উত্কট শ্লোকসহ নরকতীতি প্রদর্শনপুর্ববূক ঘোষিত হউক না 
কেন! এখনও যু্ত্রি কেহ অভ্ঞানতা। স্থার্থপরতা হুদয়-দৌর্ববল্যহেত মানুষকে. 
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ভগবদ্দন্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে, তবে হয় বঞ্চনাকারীর অবস্থা 
পাঁধাণে মন্তকাঘাতের ম্যায় হইবে, নচেৎ বঞ্চিত যেখানে ভগবদ্দন্ত মনুষ্যোচিত 
গুণাবলী অর্জনের সহায়তা পায় সেখানে আশ্রয় লইবে। অধিকারদানে কৃপণ 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি--যেখানে ভগবান ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, জ্ঞান গ্রভৃতি সকলই 
দিয়াছেন সেখানে মানুষ যে শ্লোকের জোরে তাহাকে ঝঞ্চিত রাখিতে চায় 
একি ভগবতদ্রোহিতা নহে? যদি সমাজকে রক্ষ। করিতে চাও, নিজেকে রক্ষ। 
করিতে চাও, তবে সমাজনীতি এমন করিতে হইবে যাহাতে ব্যপ্তি ও সমগ্ি 
জীবনের সর্ববাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, মহাকন্মী 
হুইতে মুর্খতমের উপযোগী হয়; যাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার জন্য 
কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অধিকারচ্যুত করা হইবে না-_পরম্ সকল সম্প্র- 
দায় সমুন্পত যাহ'তে হইতে পারে এবং পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া 
ব্প্তি ও সম্রি জীবনকে মঙ্গলের দিকে চালিত করিতে পারে । কোনও সম্প্র- 
দায় কোন সমাজ-রক্ষণোপযোগী বৃত্তির জন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা হীন 
বিবেচিত হইবে না। কারণ মানুষ ব্যবসায়ের জন্ত অধার্শিক হয় না। কর্মের 
ভাবের উপর তার তাল মন্দ নির্ভর করে। কোনও ব্যবসায় হেয় বিবেচিত 
হইলে কেহ ভাহা। অবলম্বন করিতে রাজি হইবে না, এবং সে ব্যবসায় বন্ধ 
থাকিলে সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িবে । সমাজনীতি যথাসম্ভব সরল অথচ দৃঢ় 
হইবে--যেমন বিস্তৃত তেমনি গভীর হইবে। খধি-প্রচারিত সত্য-সমূহের মধ্যে 
এ কল্যাণজনক নীতি বর্তমান। এ গুলির সমাজের মধ্যে অবাধ প্রচার হইলেই 
সমাজ নব বলে বলীয়ান হইবে । সংস্কীর-মুক্ত-হৃদয়ে সত্যকে..বরণ করিতে 
পারিলেই মঙ্গল আসিবে । 

বহু মতবাদের দ্বারা সমাজ যে দুর্বল হয় 'নাই--তাহা বলিবার যে নাই। 
কিন্ত]: একটা দৃঢ়, উচ্চতম সাধারণসুত্র থাকিলে তবে সমাজকে সংঘবদ্ধ করিবে। 
এমন তন্ব সকলের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া চাই নতুবা মঙ্গল নাই। তাই 
কাতরক্টে_-করযোড়ে প্রার্থনী-_ভাই সবু চোখের ঠুদি খুলিয়া ফেল, আর 
তথাকথিত শান্সের বচন দার! সম্মোহিত থাকিও না, যদি মানুষ---বুদ্ধিমান 
জীব বলিয়া ধারণা থাকে সৎশান্ধ কি তাহা বুঝিয়। দেখ, যাহাতে জাতির-- 
জগতের মঙ্গল সাধিত হয় সে পথে চল। তোমরা ধ্বংসের মুখে, ধ্বংসের 
হাত হইতে নিজেকে, নিজের বংশধরকে, নিজ সভ্যতা ধর্ম রক্ষা কর। তাহা 
যদি না পার বানা কর, তবে বুঝিধ তুমি যক্তই নিজেকে পৃসভ্য-পবিত্র মনে 
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কর না. কেন, তুমি ভগতব্রদ্দ্রোহী এবং ভগবানের সিংহাসনে সয়তানকে স্থাপনা 
করিয়া পুজা করিতেছ । পুর্বব পুরুষগণ দায়-ম্বরূপ এ সব কর্তব্য রাখিয়াছেন ; 
ইহা সম্পাদন না করিয়া মরিলেও নিস্তার নাই। তোমার বংশধারা রক্ষ। 
করা কর্তব্য, ইহার কোনটীর নাশে তোমার অস্তিত্ব রক্ষা! করা কঠিন বা অসম্ভব । 
এখন হইতে সচেষ্ট ন| হইলে তোমাদের নাম অতীত ইতিহাসের বিষয় হইবে। 
বর্তমানে এই যে শিক্ষায় শিক্ষায়, সভ্যতায় সভ্যতায়, ধনে ধশ্মে সংঘর্ষে উচ্চগুণ- 
সম্পন্ন বলবানই জয়ী হইবে। বলবানদের মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পর 
উপকৃত হইবে। যদি তোমার জগতকে কিছু দেওয়ার থাকে, যদি তোমার 
জীবনের সার্থকতা থাকে তবে নিশ্চে্টতা__ভামসিকতাকে দূর কর, প্রকৃত 
সান্তিকের বল লাভ কর-_-উঠ, অগ্রসর হুও। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শারীরিক, 
মানসিক ও আত্মিক বল সঞ্চয় কর। হয়ত অনু'ভপিষ্তাতের জগতে জীতিতে 
জাতিতে এক ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তার জন্য প্রস্তুত হও। তাহ 
না হইলেও শুধু বাঁচিয়া থাকিবার ভুন্যও উন্নত হওয়। প্রয়োজনীয় । শারী- 
রিক..স্বাস্থ্য শুধু যে চোরের হাত হইতে আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক গাহা নহে-_ 
বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও .আবশ্যক। বলবান যেমন নিজেকে রক্ষা করিতে 
পারে তেমনি পরকে রক্ষা করিতে পারে--বলবান হইলে মে পরপীড়ন করিতে 
হইবে তাহার কোন অর্থ নাই, বরঞ্চ, তাহ দূঘণীর। হস্ত দৃঢ় হইলে তাহ! 
কি মস্তক চূর্ণ করিবে? হছূর্ববলের জীবন নিজের ও পরের সকলের নিকটই 
ভাঁরম্বরূপ। যে বাঁচিবার জন্য পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে তাহার 
বাচা মৃত্যু অপেক্ষা নিন্দনীয় । . অহএব উঠ, জাগো, সংঘবদ্ধ হও, সত্যকে 
বরণ কর, নিজের ও জগতের কল্যাণ-সাধনে দৃটপ্রতিজ্ঞ হও । এস, ভাই 
সকল-.অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার দন্য, অসত্য হইতে সত্যকে লাভ 
করিবার জন্য, মৃত্যু হইতে অমৃত পাইবার জন্য প্রার্থনা] করি। সত্যদ্রষ্টার 
জীবন-প্রদীপে আপন জীবন-প্রদীপ আ্বালাইয়। লই। বিধাতা আমাদের মঙ্গল- 
বিধান করুন। 


 তপণ রহস্য । 
লেখক- শ্রীম্বরেশচম্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 


( পুর্ববানুরুকি ) 


* সনকশ্চ সনন্দস্চ তৃ্ীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিলশ্চান্ুরিশ্চৈব বৌ, পঞ্চ- 
শিখন্তথা | সর্বেব তে তৃপ্তিমায়ান্ত মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ।” | 

প্রথমে হইল ব্রঙ্গের স্ষ্টি ইচ্ছা, তারপর হঙ্ল ভাব অর্থাৎ নৈসর্গিক 
প্রকৃতি সৃষ্টি, তার পরে “মানস-স্ষ্টি । নৈসর্গিক ভাব-প্রকৃতিসংযুত্ত মন হইতে 
খনীভৃত যে সৃষ্টি তাহাই বলিতেছি “মানস-স্থষ্টি ৮ 

মনঃসগ্রাত স্গি “মনুষ্য” | মানস-ভাবে ব্রা আপনাকে মনুষ্যরূপে প্রকটিত 
করিলেন । মনঃসক্কল্লিত স্থগিতে এখনও মানস-যোনিতে স্থগ্টি হইতেছে। এখন স্থুলে 
উপনীত হয় নাই। সনকাদি আানব-পিতৃগণ আদি মানব, কামচর মনুষা। 

"কামচর” (অর্থাত «19৩91 )৮ মানস-স্ঠ্রিজাত মনুষ্য । “মানবাত্মা৮ মনঃ- 
প্রকৃতি-সম্পর | সাধারণতঃ মানব-প্রকৃতি মনশ্চালিত হইয়া আত্মা” মানব- 
জীবরূপে সংসার-প্রবৃস্ত হুন। মনঃপ্রকৃতি মানবের জীবাতাকে (1০71) 
পরিচালন সাধারণতঃ করেন। মনেরু, অধীন (7017900190১ ) তে সাধারণতঃ 
মানবগণ চালিত হয় । এই জন্য মনঃগ্রকৃতিবিশিক্ট বলিয়! মনুষ্য বা মানুষ বলে। 

সনকাদি আদি মানব কামচর “মানবাত্ম।” দেহাধীন দেহাপাশবন্ধ নহেন। 
“* [091 পমানব-কল্প” মানব-পিতৃদেৰগণ। ইহারা দেহমুক্ত, পিতৃধন্ম্টী নহেন ; 
ইঙ্হীদের দ্বার। মানক্বংশ বিস্তৃত হয় নাই। ইহারা 'গুকৃতি গ্রহণ করেন লাই) 
ইহারা মানব-স্ষ্রি-বিস্তারকল্লে আদর্শ মনুষ্যরূপে বিদ্যমান । 

তৎপরে, পুর্ববমুখে উপবীতী অবস্থায় দ্রেবতীর্থ দ্বারা খধি-তর্পণ করিতে 
হইবে। ্‌ 

 মরীচিত্তৃপ্যতাং অত্রিস্তপ্যতাং অঙ্গিরা স্তৃপ্যতাং পুলস্ত্স্তৃপ্যতাং পুলহস্তৃপ্যতাং 
ত্তুত্বপ্যতাং প্রচেতাত্তপ্যতাং বশিষ্টস্তৃপ্যতাং ভূঙুস্তুপ্যতাং নারদস্তৃপ্যতাং মন্ত্রে 
এই দশজন আদি সৃষ্ট খধিদিগকে তপণি করিতে হয়। স্থষ্টি-সঞ্চারের হেতু- 
তূত-ভাবে “*জ্ঞান-ভূমি” আচার্ধারূপে প্রথমে ইহীরা স্ষ্ট হন। ইহাদের 
জাদর্শ গ্রহণ করিয়। খবিবংশ বিস্তার হইয়। অনেক খধি স্ষ্ট হইয়াছিলেন। 


৮ম পংখ্য। ) তপণ-রহস্থা | ৩০৭. 


৫১ এপ রর 
ক স্পর্শ স্পা শা ০ আচ পর পপ, ০ জপ 


এইরূপে স্থষ্টিকল্পনায় *ক্রহ্ম” ব্রহ্মকল্প, দেবকল্প, মনুষাকল্প, খধিকল্প সি 
হইবার" পর পিতৃকল্প স্যষ্ট হইয়াছিল। পুর্বেবান্ত সনক সনন্দাদি আদি মানবগণ 
অথবা মরীচি প্রভৃতি আদি ভাবকল্প ঝধিগণ পিতৃধশ্্মী ছিলেন না। দারপরিগ্রহ 
করেন নাই। উহার মনুষ্যকল্প খধিকল্প অর্থাৎ 19571 স্ষ্টি। 

প্রবৃত্তিমার্গে পিভৃযানপথ দক্ষিণাতিখুখে প্রাচীনাবীতি-ভাবে পিতৃতী্থ ( অঙ্গুষঠ 
ও তর্জজনীর মুলদেশ দ্বার) পিতৃকল্লি 5 অগ্রিথাত্তাঃ, সৌম্যাঃ, হবিশ্বস্তঃ, উদ্মপাঃ, 
স্থকালিনঃ, বহির্ষদঃ, আজ্যপাঃ প্রভৃতি পিতৃকল্প আদি পিতৃগণকে (10691) 
আদর্শকল্লিত পিতৃগণকে স্বধা মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয়। খ্ুদ্রগণ সর্ববদ| প্নমং” 
মন্ত্রে তর্পণারন্ত ও শেষ করিবে। | 

শুদ্রাটির জন্য প্রণব ও স্বধ! মন্ত্র নিবারিত হইয়া “নম+” মন বার! তপন: 
ক্রিয়। করিবার ব্যবস্থা হইবার তাৎপর্য কি? 

আত্মার ছুর্ববলতায় আত্ম-বিল্মৃতি-জনিত কারণ বশতঃ নাকি 1? অজ্ঞানতা- 
বশতঃ আত্মবিভ্রম আত্মার “শ্ব” অবস্থা হইতে অবনমিত হওয়া বশতঃ দুরস্থ 
হওয়ায় “নমঃ বলিয়া আত্মাকে অনুভূতি করিবার চেষ্টা করিবার সুযোগ 
দান করা হইয়াছে নাকি 1? ১০1 097501005 5096 এ “ম্ব-ধা” অজ্ঞান 
5616 0170015019045 ১০৪০০ এ শুভ্রত্ব বশতঃ মানবাত্মা “আত্মাকে” “নমঃ” 
বলিয়া! চেতিত করিবে নাকি ? অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাবিস্ৃত (5911 01700150109)03 
5০95 এ) জীবাজ্সা আত্মচৈতন্যে আত্মবোধ লাতই করিতে পারে নাই-” 
আত্মায় উদ্ব্ধ না হইতে পারিয়া আত্মপ্খলিত হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি মানবাত্ঝা 
প্রণব-স্যরূপ” ব্রক্জাবধারণ। করা দুরূহ বলিয়াই প্রপবাজ্মক মন্ত্র উচ্চারণ নিবারিত 
হইয়াছিল নাকি 1 আত্মার শদ্রত্ব ব্রাঙ্গাণত্ব নাই । প্রকৃতির অধীনতায় অজ্ঞানাচ্ছঙ্গ 
জীব-প্রকৃতি শৃত্রস্থভাব প্রকৃতিকে “শু” বলিয়াছে শাস্ত্রে । 

জাতিটা “আত্মা” নহে, জাতিটা “আত্ম্যর” “প্রকৃতিজ স্বভাব ।” প্রকৃতি 
ও প্রবৃত্তি হইতে জাতিত্ব প্রাপ্ত, আত্মার নিজভাব স্বভাব হইতে নছে। 
“আত্মার” জাতি নাই। নাহং মনুষ্য ন চ দেব-যক্ষৌ ইত্যাদি-_শ্লোক দ্রফ্টব্য। 
মনুষ্য দেব যক্ষ ব্রাঙ্ষণ শুদ্রে গৃহী ব্রক্ষচারী এ সব ভাব-বিপর্ধ্যয় প্রকৃতি হইতে জাত । 

যাউক,__-অগ্নিঘাত্া। প্রভৃতি পিতৃকল্প আদিপিতৃগণের তর্পণের পর যম-তপ্পণ 
দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতি-তাবে পিভৃতীর্থযোগে করিতে হয়। 

“যম” হচ্চেন সূর্যা- আদিত্য হৃদয়স্তোত্রে যম পুর্ধ্কে বলা হইয়াছে । 
“যম” দেহানুরিত করেন। ড15115 151)618) ইত্যাদি তেজঃ হইতে আমরা 


৩০৮ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


প্রাপ্ত হই। শ্বতরাং সুর্য “বম” হওয়াই সঙ্গত । ৬110 202ধ্য অন্তহিত 
হইলে--তেজঃ বা তাপ অন্থহিত হইলে প্রাণ দেহবিমুক্ত হয়। “সূর্য্য” সহিত 
আমাদের জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ।- প্রাণরাযুও যেমন প্রাণ ধারণের জন্য 
প্রয়োজন, তেজঃ ভাপ চেতনা রাখিবার জন্য ততই প্রয়োজন, সলিল অর্থাৎ 
প্রস”ও ততই প্রয়োজন, ক্ষিতিতন্ব অর্থাৎ খাগ্ভ-গ্রহণও ততই প্রয়োজন, 
ন্যোমতন্ব ও আকাশ মন ইহাঁরও স্বচ্ছন্দ ও সক্ষম অবস্থা জীবনগ্রন্থিকে 
আকড়াইয়া রাখিবার জন্যও তভই প্রয়োজন। একের বিহনে সকলগুলিই 
অন্তহিত হয়। পাঞ্চভৌতিক উপাদান সুক্ষ সী জীবনীশক্তি রি 
দেহ-প্রাণ-মনকে সল্পীবিত রাখিয়াছে | ্‌ 

যাঁউক, যম-তর্পণে যম মহারাজ 'নছেন ( 00 076-110579110)520 ) ! 
যম হচ্চেন ধণ্মরাজ, মৃত্যুর অন্চক, (10280 01 1)821005 £) বৈবন্বত( বিবস্বান 
সূর্য্য হইতে উদ্ভৃত) কাল (ভূতভবিষাতাদি, প্রার্তঃ মধ্যাহণদি মাস খাতু বর্ধাদি 
কাল সময় 51১০০? ) সর্ববভূতক্ষয় ইত্যাদি যমের বনু বিশেষণে নামোল্লেখ 
দেখ! যাঁয়। উহাই হচ্চে “যমের” স্ব-রূপ। এই স্ব-রূপ মণ্িতে 'যম”কে 
তর্পন করিবে । 

শব্দ ও বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বিরাম, বিশ্রাম, 
যতি দিয়া বলিতে হয়, লিপিযোগে মনের ভাব ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়। প্রকাশ 
করিতে হইলে ১ 7 : , কমা, সেমিকোলন, কোলন, ফুলফ্টপ্‌ “যতি, বিরাম, 
বিশ্রীম প্রদান করিতে হয়, তবেই “লিপি-ছন্দে” আনেকট!1 মনের ভাব প্রকটিত হয় । 

সঙ্গীতেও ( সঙ্গীতঙঞ্ নহি ) নাকি যম, যতি, ছন্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। 
তাহ। হইলে দেখ। যায় যম, যতি, ছন্দ দ্বারা | সাধু বিস্তার করে। নচেছ 
একটানা এক ঘেয়ে হয়ে যায়। 

এই যে মানবাত্মার ভ্রমণ-পথ, একট! তুচ্ছ বাসনার বশবর্তী হ'য়ে বা 
কণ্ম্ন-প্রসঙ্গে, কিম্বা কম্মবিপাকে যেরূপে বা যেভাবেই হউক সংসার প্রবৃত্ত 
বা নিবৃন্ত হয়েই হউক--সংসার প্রবিষ্ট হ'য়ে অর্থাৎ সংসারে জন্মগ্রহণ করে 
যদি একটান! জীবনটা চলে যে'ত তাহ'লে জীবনটার কোনও মাধুর্য ছিল 
কি? সুতরাং পম্বৃতুটা” হচ্চে একটা “ছেদ” । এই ছেদের ব্যবধানে, 
জন্মম্ৃহ্ার মধাবর্তিতায়,। মানব একটা “অধ্যায়” একটা “সর্গ” একট প্রবন্ধ, 
এমন ফি--একট। বিষয়ান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। “যমস্টা হ'ল নেপথ্য, 
স্বতুট। হ'ল একটা পর্দা, জন্মমৃত্যুর মাঝখান দিয়ে একটা স্মৃতি বিস্বৃতি চলে 
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গেল, মাঝখানটায় আমি নেপথ্য সাঁজঘর হ'তে আবার একটা সজ্জা বেশ 
পরিবর্তন ক'রে অপর আর একটা ভূমিকা, কিন্বা অপর একটা মাটক 
অতিনয় করিতে বেরিয়ে এলুম॥ 'মৃত্যুটা, এ স্থযোগ দান কচ্ছে। 

দেহ-ত্যাগ মৃত্যুটা বড় মৃত্যু নয়, এট! মৃত্যুই নয়, এটা একট; দৃশ্ঠু- 
প্রপঞ্চ হইতে দৃষ্টান্তরে সরে পড়বার একটা ফাঁক, একটা স্থযোগ ৷ কিন্ত, 
আত্মঘাতী হওয়া, অর্থাৎ আত্মায় পতিত হওয়া, স্বভ্রষ্ট, স্বচ্যুত হওয়া মাত্বাকে 
বিস্থৃত হওয়াটাই-_সাজ্বাতিক “মৃত্যু” । 

ঈশ্বর হইতে, ধর্ম হইতে, ভ্রষ্ট হওয়াই ভীবণ মৃত্যু--আত্মার এ খানেই 
বড় অপহায় অবস্থা-জীবের এ খানেই পতন। 

স্বতরাঁং যম ধণন্মরাজ বলিয়াই-_“যমাজ্জ ধর্মরাজার মৃত্যবে চাম্তকয়ে 6” 
ইত্যাদি-__-" 

যম ধন্মরাজ, অধশ্মের উপর শাসন-বিধাঁন সম্বন্ধীয় নেতৃত্ব করিতে অপর কোনও 
রাঁজা নাই। যম ধম্মাধশ্ম উভয়ই শাসন করেম। অধশ্ম ধর্প্টেরই অভাব, এবং 
ধর্ম অধন্মেরই অভাব । দিবার অভাব রাত্রি, রাত্রির অভাব দিন, দিন ও রাত্রি 
লইয়া! “দিবস” তন্প “ধরন” অধণ্মেরই একটা বিপরীত, দিক্‌, “অধর্্মাও" তকজ্রপ । 
যম ধশ্মের “পাতা” অধশ্মের “শাস্তা” | ম্থতরাং উভয়েরই মালিক “যম” 

জন্ম ও মৃত্যুর ব্যবধানে মনুষ্য আপনাকে সমঝাইয়া সামলাইয়া৷ লইবার 
স্যোগ পায়। কাল সকলকে হরণও করেন, কলি সকলকে আরামও করেন। 
[1176 135915 00 ০৮61 0)176 ঝুলে ইংরাঁজীতে যেন একটা প্রবাদ আছে। 
"৮1108 2170. 91902 এর বাবধানে “আরাম” হয়। “্যাতনা”্টা। হচ্চে আত্মার 
অনুতাপ:অন্ুশোচন।- চিকিৎসা । 

যে আপনাকে “ন্ব”স্থ তথা স্ুস্থও রাখিতে পারে না, সে অসুস্থ, রোগী হয়। 
“যম” আপনার ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে স্স্থ আরোগ্য করেন। যেমন রোগী 
রোগাগারে শয্যায় পড়িয়া বিশ্রাম করিতে করিতে সুস্থ হয়। মানুষ আপনার 
কৃত অত্যাচার অনাচার পাপ অধন্ম অনুষ্ঠানে রুগ্র বিকল ব্লীব ইত্যাদি হয়, 
সময় সাপেক্ষভাবে রোগ-ভোগে সুদীর্ঘ রোগ-ন্ত্রণা অনুতাপে ছুর্ভোগ্র-ক্ষয়ে 
আরোগ্য লাভ করে। ভোগাক্ষয়ে হুর্ভোগ,. এবং ছুর্ভোগ-ভোগান্তে “ভোগ” 
আরোগ্য আরাম পুনরাবৃত্ত হয়। 

“বম-ভবন,” আত্ম-ব্যাধিগ্রন্ত জীবের আরোগ্য-শালা। পাপাসক্ত জীব 
পাপ, 'অনাচার আসক্তিব্শতঃ পীড়া-প্রাপ্ত হয়, “আত্মা”কে বিস্মৃত হইয়! 

৩৯৪ 


৩১০ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ম, অগ্রহায়ণ 


প্রকৃতির প্রভাবাদ্বিত হইয়া! রিপু-পরবশ হইয়। পড়ে, স্থতরাং “রিপুর” তাড়নায় 
162001017 অর্থাৎ স্বভাব আত্মভাব অর্থাৎ আত্মার তাব হইতে বিচ্যুত স্মলিত 
ভ্রষ্ট হইয়। প্রকৃতি পর্য্যায়ে প্রকৃতির প্রভাবাধীনে রিপু-প্রভাবান্বিত বিকৃত 
প্রকৃতিগ্রস্ত স্বভাবে পরিণত হইলে স্ব-ভাবের উপর প্রকৃতির একটা প্রতিক্রিয়ার 
তাড়না হয়। “আত্ম।” এইখানে বৈকল্য বিহবলতা প্রাপ্ত হইয়া ক্লেশ পায়। 
জীবাঝ্মার ক্লেশ, তাপ, পীড়া, বিহবলতা--মনের অধীনতায় চিত্তবিকৃতিবশতঃ 
জীবাত্মা এরূপ অনুভূতি করে। নচেণ্ড “আত্ম” স্বয়ং স্বতঃ মুক্ত । অচ্ছেগ্চ 
অভেগ্য অদাহ ইত্যাদি ত্রিতাপাতীত। | 

সংক্ষেপতঃ “যম” সম্বন্ধে মৃত্যু সম্বন্ধে আত্মার যমালয় যমযাতন] স্বর্গ 
নরক সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র উল্লেখেই ক্ষান্ত হইলাম। ত্বর্গ নরক চিত্তের একট! 
স্স্থ অসুস্থ স্বস্থ অন্বস্থ অবস্থা । চিত্তের বিকৃতি “নরক,” চিত্তের সুস্থতা 
স্বস্থতা স্বাস্থ্য স্বর্গ । চিত, আত্মাকে উর্থগত “ম্ব-গত” অথবা অধঃপতিত করে। 
“মন চাল। কটোরে মে গঙ্গা” । মনের শ্বচ্ছন্দত। সারল্য অকাপট্য অনুথ্েগ “ন্বর্গ” | 
সৃস্থ বিশুদ্ধ-চিন্ততার ফলে স্বচ্ছন্দতা সারল্য অকাপট্য অনুদ্ধেগাদি চিত্ত-বুত্তির 
স্থৈ্য ও উৎকর্ষ হয়। অশুদ্ধ অন্তন্তানতাবশতঃ অবিশুদ্ধতায় উহার বিপরীত 
ফল হয়। যম অর্থাৎ সূর্য্য “চিত্ত”কে প্রকাশ করেন ; যেমন সূর্য্যোদয়ে তিমির 
নাশ হইয়। দিবার উদয় হয়। | 

তার পরে পিতৃপিতামহাদি পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষের পুরুষ-প্রকৃতি-পর্য্যায়ে 
পিতা মাতা, পিতামহ পিতামহী প্রপিতামহ প্রপিতামহী। মাতৃপক্ষেও মাতা- 
মহাঁদি পুরুষ-প্রকৃতিপর্য্যায়ে তঙ্রপ তর্পণ করিতে হইবে। দক্ষিণাভিমুখে পিতৃ- 
যান পথে গ্রাণ্ঠীনাবীতী অবস্থায় পিতৃতীর্থ যোগে (পিতৃতীর্থ পুর্বেবে উল্লেখ 
করিয়াছি) করিতে হয়। বিষুরোম্‌ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা 
ত্প্যতামেত সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ইত্যাদি ক্রেমে পুরুষপক্ষে এবং বিষু- 
রোম্‌ অমুক গোত্র মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ ম্বধা” 
ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতিপক্ষে রমণীদিগকে তর্পন করিতে হইবে। 

পিতৃত্পণের পুর্বে “িভৃগণকে আহ্বান (10০1৪) করিতে হয়, ও 
আগচ্ছস্ত মে পিতর ইমং গৃহুস্তথূপোঞ্জলিম্” । তশুপরে অর্থাৎ পিতৃদেবগণকে আবাহ- 
গান্তে পুর্বেবাক্ত বিধানে তর্পন করিতে হইবে। 

এক্ষণে বলা আবশ্যক হইতেছে, পিতা পুরে সন্বন্ধকি? এবং “আত্ম” 
কেনই বা! পুক্রত্ব স্বীকার ফরে? প্রথমে দেখা যাউক, এ পর্যন্ত “আত্মা” 
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স্মুল দেহলাভের জগ্য কোনও “ভূমি” প্রাপ্ত হয় নাই। এতক্ষণ পর্য্যন্ত “আত্মা ”স্টা 
ংসারলীলা করিবার বাঁসনাসন্বেও “ভূমি” প্রাপ্ত হচ্চে না; এতক্ষণ পর্য্যন্ত 
কল্প-স্গ্তির অন্তর্গত হইয়া আছে। পত্রঞ্ধ” দেব, মনুষা, খাধি এবং পিতৃদেব- 
কল্প আদি পিতৃদেবগণ অগ্িষান্তা প্রভৃতি আদর্শ পিতৃলেক পর্যন্ত 
স্ষ্টি হইয়াছে । স্থুল শরীরে উহাদের মধ্যবর্তী দিয়া সংসার-প্রপঞ্চে আঁসিবাঁর 
ক্যোগ নাই। কল্প কল্পনা অথবা 10৩91 ভূমিতে, আদর্শ স্থষ্টিতে ভ্রমণ 
করিতেছে । | 
এখন স্থুল ও সুন্গম-সর্চার গোত্রের মধ্যে “যবনিকা” “যম” পর্যান্ত আস। 
গেল! যম-তর্পন করিয়া তাঁর পর “পিতৃ-ভূমিতে” অবতরণ করা হইল। এই 
খানে আসিয়া বাসনাবদ্ধ ভাসমান “আত্মা” ভূমি-লাভের জন্য একটা “কুল” 
পাইল। এইজন্য আমরা পিতৃভূমিকে “কুল” বলি; যথ৷ “পিতৃকুল” 'মাতৃকুল? 
শশ্বশুরকুল? | | 
ব্যবহারতঃ বাঁহতঃ তরিকুল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তিনে মিশিয়া! একই ; যেমন 
নদী-সঙ্গমে দুই তিনটি নদী একত্র পতিত হইয়া একই হইয়! ফঁড়ায়। 
পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়কুল মিলিত হইয়৷ "আত্মা”র সঙ্গমভূমি__মহাতীর্থ। 
মহালয়া, আলয় অর্থাৎ আশ্রয় গৃহ 955০০126101 ; মহালয়া আমার্দের 
নিকট কত বড় একটা আত্মার সঙ্গমতীর্ঘ। | 
“আত্মা বৈ জায়তে পুজ্রঃ”, “আত্মা” পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। পিত! 
“আত্মা” (পুরুষ ), মাতা প্রকৃতি । পুজ্রের “আত্ম” পিতৃগত হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। “আত্মা” আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার অনুরূপ অথবা অনুকূল 
আশ্রয়-ভূমি, “পিতৃগত” হইয়া পিতৃ-মাতৃ-ভূমি হইতে প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়! 
বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন নাই। আত্মা আপনার “জন্মভূমি” পিতৃ-মাতৃগত . 
ভূমি নির্বাচন করিয়া গ্রহণ করে। 
“পুজ্” পিতার সংসার-বাসনার ক্রম এবং পর্য্যায়। বংশের ধারা, রীতি, 
ইচ্ছা, বাসনা, বিষয় ইত্যাদির ক্রম এবং ধারা রক্ষা এবং বিস্তার করে। 
এখন বুঝা ধাইতেছে “আত্মা” আপনার অনুরূপ 835001101) “সঙ্গ”সহ 
সঙ্গত হইতে চায়। 
 হুঁতরাং পিতৃতপণ , অর্থাৎ পিতৃ-দেবতাদিগের তর্পণে ত্রিপাদপীঠ” প্পিতা- 
পিতারহ-প্রপিতামহ” “তপপণ” করে। তিনটা পাড়া” 5685 এ তর্পন করে। 
এইরূপে “মাতামহ-প্রমাতাগহ বৃদ্ধ-প্রমাতামহ” এই তিন ড়া 56009 


৬১২ হিন্দু-পত্রিকা | [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 





ব| গীঠে তর্পণ করে, পরস্পর বাসনানুগত'ভাবে 'পুশ্ররূপে আত্মা” পিতৃ- 
মাতৃ-পীঠে এই ত্রিপাদপাঠ ভূমিতে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া। এই তিন 
গীঠৈর সহিত আকর্মণ যোগ চিন্তা বাসনার ধারার সংযোগ রাখিলে সমগ্র 
বিশ্বটার জঙ্গে শৃঙ্খলিত হইয়া থাকা যায়। 

এ বিষয় পিতৃ-প্রণাম মন্ত্রে পরিষ্ষ হইবে, এক্ষণে পরবর্তী তর্পণাধ্যায় 
আরম্ভ কর! যাউক। 

ভীত্মতর্পণ-__পিতৃতর্পণের পর “ভীম্ম-তপণণ” ব্রাঙ্গণেরা করেন ; শুূদ্রজাতির 
পক্ষে যম-তর্পণের পর “ভী্মতর্পণ” করিবার ব্যবস্থা আছে। 

ভীম্ম “অপুজক”, তিনি চিরকুমার ছিলেন। "পুক্র-কর্তৃব্যে” “ভীত্ম” আদর্শ পুত্র 
অবতার, “সত্যবাদী,” দৃঢ়নিষ্ঠ, তেজস্বী, পিতার নিকট প্রতিশ্রতি দৃঢ়-নিষ্ঠভাবে 
পালন করিয়া চিরকৌ মার্ধ্য ব্রত রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারত প্রভৃতিতে “ভীত্ম- 
চরিত্র” পাঠ করিলে ভীত্-মহিমা কথঞ্চিও হৃদয়ঙ্জম হইবে। কর্তব্য ও সত্যনিষ্ঠা- 
পালনের জনতা অধন্ম পক্ষ দুর্যোঁধনের সেবা করিয়াও ্ধশ্মপক্ষে” মতি রাখিয়। 
কর্তৃব্যে অধশ্মকে সেবা করিয়াছিলেন । “ভীম্ম” মহাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় সন্যাসী 
অথচ বিষয়ে রত। বিষয় সাম্রাজ্য রক্ষা! করিতেছেন, অথচ স্বয়ং “ত্যাগী”। 

“ভীগ্” সুতরাং স্বীয় আদর্শ-চরিত্রে ত্যাগ, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, তেজ, দৃঢ়- 
মিষ্ঠা এবং সত্যাদর্শে, পুজ্র-কর্তব্যপালনে মহাঁপুরুষ-অবতার, 'এই জন্য তীক্ম- 
তর্পন। সমগ্র জাতিটা আকব্রাহ্ষণ চগ্ডাল টিরকুমার পুক্রহীন ভীদ্মের পুজ, সমস্ত 
জীতিটা মানবকুল । “ভীম্ম” শুধু পুজ্রাদর্শ নহেন, মানবকুলের আদর্শ। সত্য- 
নিষ্ঠতার জন্য 'অধন্মবের সেবা করিয়াও “সত্যনিষ্ঠতাই” তাকে ধর্মের উচ্চাসন 
দ্রান করিয়াছিল। 

তিনি কর্তব্যানুরোধে সত্যনিষ্ঠাবশতঃ কর্মে অধন্মের সেবা করিলেও, মর্ধে 
ধর্মের সেবা করিয়াছিলেন । “ধণ্মীধর্্” মহাঁসমরে কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রের 
মহাশ্মশানে “ভীম্ম”কে কঠোর পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। অধর্ম্ম-পক্ষা শ্রয় 
করি্াছিলেন বাধ্য হইয়া প্ধর্্মসপ্রক্ষার জদ্তই, সেই জন্য অধর্শের কণ্টক- 
শয্যায় শুইয়া ধর্মক্ষেত্র মহাশ্মশশানে গাঙ্গেয় পুণ্যতোয়া গঙ্গার বারি পা 
করিয়! সংসার-তৃষ্জ। শান্ত করিয়া *শান্তনুস্পুজ তঙ্গৃত্যাগ করিয়াছিলেন । 
শর-কণ্টক-বিদ্ধ শরশয়নে, গালেয় ভীন্ম, সলিল-রূপিণী পুণ্যা ছননীর পুণ্যসলিল- 
পীযূষ পান করিয়াছিলেন, ভীত্মজননী গঙ্গা আবিভতা ্্ সন্তানের সম্তাপ- 
সবলা তৃষা! শান্ত করিয়াছিলেন। 


৮ম সংখা] তপপ-রহস্থা | ৩১৩ 
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৭ পাপ আপরাজাজটি 


ভীম্ম পরকালের সাক্ষাৎ ইহকালে অন্তিমে পাইয়া অন্তিমশষ্যায় পরকাল 
হস্তামলকবৎ সাক্ষাৎ পাইয়া পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। কুরুবীর 
যছুবীর পাগুববীর কাহারও ভাগ্যে ভীক্ষের ম্যায় পরকালের ছায়া ইহকালে 
পুণ্যপুতভাবে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় নাই। সদাপুণ্য ভীত্ম মানবের আদর্শ-_. 
তাই মানব ব্রাঙ্গণ শুদ্র নির্বিবশেষে ভীম্মের, উত্তরাধিকারিত্বের দাবী থাঁকন। 
থাক, “তর্পণ” করিবার অধিকার পাইয়াছে। জাতির আদর্শ ভীত্ম। 
ও বৈয়াস্পগ্ভ-গোত্রায় সাংকৃতি-প্রবরায় চ। 
অপুজায় দদাম্যেত্ড সলিলং ভীক্ষবন্মণে ॥ 
এই মন্ত্রে তর্পণাগ্তলি তিনবার সমর্পণ করিয়া ভীম্ম-প্রণাম করিবেন। ভীক্ষ- 
প্রণাম-মন্ত্রে আমার পুর্বেবান্ত ভাবের বিবৃতি সমর্থন করিতেছে । 
ভীম্মঃ শান্ভনবে। বীরঃ সত্যবাদা জিতেন্দিয়ঃ | 
আভিরন্তিরবাপ্রোতু পুজ্রপৌত্রোচিতাং জিয়াম্‌ ॥ 
এই কলি-কলুষগ্রাপ্ত তমসাক্রান্ত ভারতার হিন্টুজাতি, ভীম্মাদর্শে ধণ্মা- 
ধর্ম বিচার করিয়! আত্মরক্ষা অর্থাৎ আত্মাকে রক্ষা করিবার আদর্শ পাইতেছেন । 
ধর্্মাধন্ম অর্থাশড “ধশ্ষ্েরর বেষ্টনী মধ্যে নিজকে “ম্বগকে রাখিয়া অধর্্মকে 
দুরে পরিহার করা ও আত্মরক্ষা, আবার অধন্ের বেষ্টনী €855০90186107 ) 
মধ্যে থাকিয়া ( কর্তব্যতঃ বাধ্য হইয়। ধর্ম রম্ষার জন্যই ) “ধর্্ম”কে দৃড়তাবে 
তেজন্বিতার সহিষ্ত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়া “অধন্ম? হইতে দূরে থাকা, 
উভয়ই “আত্মরক্ষা” অর্থাৎ আত্মকে রক্ষা করা। কিন্ত কোন্টা শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ ? ভীদ্মাদর্শ শ্রেঠ নহে কি? 
তশুপরে রামতর্পণ । রামও “আদর্শ-পুক্র” কিন্তু “রাম” এবং “ভীম্ম” মধ্যে 
পুজাদর্শে “ভীয্মের” শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করা যায় না। 
রামতর্পণ--৩ আব্রদ্ষভুবনলোক দেবধি-পিতৃমানবাঃ ৷ তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ব 
মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ অতীত-কুলকোটানাং জঅপ্তদ্বীপ-নিবাসিনাম। ময়া দক্জেন 
তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ম্‌ ॥” : 
আব্রক্ষভুবনের লোক সকল । চতুর্দশ ভূবন ৰলে )); যাউক, দেবধি প্চি- 
মানবগণ। হে পিভৃসকল (অর্থাৎ আব্রক্ষভুবনলোকের সকলেই দেব খষি পিতৃ- 
মানব সকলেই পিতৃ 1.) তোমর! সকলে মাতৃমাতামহাদি সপ্টুত্বীপ নিবাসিনাং অতীত- 
কুলকোটা অর্থাৎ আমার অতীত জন্মের কোটি কোটি জন্মের কোটি কোটি কুলের 
সপ্তবীপ নিৰাসী পিতৃপকল মাতৃমাতাবকাদি আমার দত্ত সলিলাঞ্জলি দ্বার! তৃপ্ত হও। 


ডি 


৬১৪ হিন্দু-পত্রিক।। [ ৩১শ বর, অগ্রহায়ণ 


শ্রীভগবান রামচন্দ্র এক সাটে (সংক্ষেপে) এতটা বিস্তৃত তর্পণ পর্বব 
এঁ চারিপংক্তি শ্লোক মন্ত্র দ্বারা বারি-পুত করিয়া তর্পণ করিলেন। 

ভীষ্মের স্টায় তেজন্দী সত্যগ্রতিজ্ঞ কর্তব্যনিষ্ঠ লক্মমণ ( অনম্ভদেব) এক 
স'।টে সম্পূর্ণ বৈদান্তিক বিজ্ঞানে তর্পণ করিলেন। “আব্রক্থাস্তম্ব পর্য্যস্তং জগৎ 
তৃপ্যতু”। আবরঙ্গস্তম্য পর্যযস্ত জগতের বাসনাবিদ্ধ অশান্ত আত্মা তৃপ্ত হউন! 
“আব্রক্গস্ত্ব পর্য্যন্ত জগৎ” এই সাট বা সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যেই ভাদগত 
মহান বিস্তার রহিয়াছে । বরং পুর্ব পুর্বব মন্ত্রে কোনও কোনও জীব বাদ 
যাইলেও, লক্ষনণ-তর্পণ-মন্ত্রে একটি কীটাণুও বাদ যায় নাই। লক্গমণ-ওপণের 
ইহাই বিশিষ্টত1। অণু পরমাণু (প্রটোপ্লাসম্‌ ) পর্য্যন্ত আব্রহ্বস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের 
মধ্যে, সকলেই “জীবাত্বা”, সকলেরই অশান্ত “আত্মার” উপশান্তির জন্য তৃপ্তি- 
সাধন করা প্রয়োজন, সকলেই মানবপিতা। তর্পণকারীর সহিত সকলেরই 
জন্মগত যোগ রহিয়াছে । জীব ও জীবাংশক লইয়! পুর্বেব যে আভাষ দিয়াছি 
এখানেও সেই আভাষ পাইতেছি। 

তৎপরে জীবভাবে মানবের এইখানে যত কিছু সন্কোচ কুখা কাপণ্য 
(২) যেহবাঙ্ধবা বান্ধবা বা যেইন্য জম্মনি বান্ধবাঃ। তে তৃপ্তিমখিলাং যাল্ত যে 
চাম্মত্বোয়কাজ্কিণঃ ॥” | 

মানবজীবের অজ্ঞান, অভিমান, অহঙ্কার, সঙ্কোচ, কুণা, কাঁপন্য মানবকে 
এত ছোট সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে, যে “মহালয়া” মানব এই বিশ্বরঙ্গাণ্ডা- 
লয়ের ব্রদ্ধা হইতে স্তন্ব পর্যন্ত জগৎকে নিঃসঙ্কোচে “তর্পণ করিতে সমর্থ 
হইলেও-_্বয়ং ব্রঙ্গা, দেবগণ, খধিগণ, আদি মানবগণ, মানব-পিতৃগণ, যম, 
পিতৃদেবগণ ( পিতৃপীঠ ) ইত্যাদি পুর্বববণিত ক্রমে সকলকেই নিঃসঙ্কোচে তর্পণাগ্রলি 
প্রদান কারতে কুন্তিত বা ইতস্ততঃ করিতে হয় নাই; কিন্ত অবাঙ্ধব 
বান্ধব জন্মান্তরের বান্ধবদিগকে তৃপ্ করিবার বেলায় তেমন সাহস হইল 
না। কি জানি যদি তারা উপেক্ষা করেন, অগ্রাহ করেন, অপমান বোধ 
করেন, কি জ্রানি কি, কি জানি কেন, লইবেন কিনা এই সব ভাবিতে 
সঙ্কোচ, কুণ্টায় ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইয়া বলিলেন--“তে তৃপ্তিমখিলাং াস্ত 
যে চান্মত্বোয়কাঙিক্িণঃ৮ তারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করুন ধার আমার 
প্রদত্ত “তোয়” আকাঙক্ণা! করেন। এখানে কতটা সন্কোচ, কতটা ভয় তয়, 
কাতট। কু, কাকুতিভাবে তৃপ্ডিদান করিতে অগ্রসর হইতে হুইত্বেছে। পাছে 
মানবের অহস্কারে অভিমানে গর্বে আভিজাত্যে আঘাত করে এবং তন্বেতু 
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শ্পাটিমপীশি শি শী ২ লিলি বা শী শি 


আমাকেও সশঙ্ক সঙ্কুচিত হতাদর অপমানিত অথবা অপ্রতিভ, অপদস্থ হইতে 
হয়। হায়! মানবের সঙ্কীর্ণতা! তথাপি তীরা অবান্ধক বান্ধব জন্মান্তুরের 
বান্ধব । তর্পণকর্তার অবান্ধব বান্ধব নির্বিশেষে এমন কি জন্মান্তরের বাচ্ধব- 
দিগকেও তর্পণ করিতে উদ্ধত হইয়া, অবান্ধব বা বান্ধব বলিয়া কোনও 
ক্ষোভ সঙ্কোচ অভিমান না রাখিয়াও তৃপ্ত করিতে উদ্ভত হইয়াও এত সঙ্কোচ 
কুষ্টাভাব, তাইত তাইত ভাব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হুইতে হইয়াছে । 

তৎপরে অমিদগ্ধাদি তর্পণ । “অম্িদদ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধা কুলে মম। 
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্ত। যাম্ক পরাং গতিম্‌॥৮ মন্ত্রপুত সলিলাপ্তলি ভূমে নিক্ষেপ 
করিয়া তর্পণ করিবার বিধি। 

বাসনানলদদ্ধ সংসারতাপ-প্রগীড়িত.জীব, যিনি অগ্নিদাহে অপমৃত্যু লাভ করিয়া 
ছেন; অথবা আমাদের কুলে ধাহার মৃত্যু অস্তে অগ্নি-ক্রিয়া । অন্তোগ্রিক্রিয়। ) হন্প 
নাই, ভাহাদিগের তৃণ্থির জন্য ভূমে দন্ত তর্পনাঞ্তলি গ্রহণ করিয়] তৃপ্ত হইয়। উৎকৃষ্ট 
গতি লাভ করুন, উক্ত মন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। 

স্থলতভোগে আসক্ত জীব প্রেতাসক্তিতে ক্ষিতিকে ভোগের জন্য অকড়াইয়া 
বাসনানলে জ্বলিয়। পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া অপহত আত্মাকে ভূমে তর্পণাঞ্জলি 
বারা তৃপ্ত করিয়া! উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা । 

অগ্নিসৎকার অস্তো্টিক্রিয়ায় করিবার তাৎপর্য এই ভোগদেহ স্ুলভোগে 
বাসনাসক্ত জীব স্ুলদেহ ভোগে অত্যাসক্ত হয়, শেষে স্ুলদেহটার তোগের 
তায়াজ করিতে করিতে দেহটার প্রতি এত আকৃষ্ট হয় যে শেষে স্ুলদেহটা 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াও, ত্যন্ত দেহের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। দেহট! 
তস্ম করিয়া “দেহটার গতি” করা হয়। অগ্নিপুত হইয়া শবদেহ সহজে ও 
দ্র পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহট! সৃক্ষম পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায় অতি শীগ্র। অদঞ্ধ 
হইলে স্থুলপঞ্চভূতে স্থুলপাঞ্চতৌতিক দেহট! স্থুলগতি প্রাপ্ত হয়-_প্রেতের 
মাকর্ষণটা এ ভূমির দিকেই থাকে, আবার জীবিত মনুষ্য অগ্নিদাহ-মন্ত্রণায় 
ঘৃত হইলে, অগ্নিপুত হইয়া মরে ন।, বাসনাগ্নির জ্বালার সঙ্গে আবার অগ্সিদাহ 
নীল! অতি তীব্রতরভাবে “আত্মা”কে পীড়িত করে। 

ততপরে বন্ত্রনিষ্পীড়ন জল দ্বার! “যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুভ্রা গোত্রিণে 
তাঃ। তে তৃপ্যন্ত ময়! দত্তং বন্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্‌। 

বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদক ছারা অপুভ্রক বা গোত্র-ঢাত..যে মানব, আমাদের কুলে 
ঈন্মগ্রহণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাহাকে তর্পণ করিতেছি । 


৩১৬ হিজ্দু-পত্রিক! ] [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


সংসারের বাসনা সন্ত জীব, পুল্রাদিতে বাসনার ক্রম, পর্্ণীয় (06013017015 ) 
রাখিয়া সংসার ত্যাগ (স্ুলদেহ ত্যাগ) করে, কিছু বাঁসনাসক্তি আছে, অথচ 
অপুজক, (12101010655 ) বীজ নম্টতা, একট। ভীষণ অশ্ন্ঠি, বাসন! হইতে 
অর্থ আমি আমাকে রাখিরা যাইব এই ইচ্ছা প্রচেষ্টা হইতে বীজ সঞ্চার 
হয়, ড্রীবের বীর্ধ্য বীজ-শৃহ্য অর্থাৎ প্রণাউ-বীজ হওয়া অত্যন্ত বিকৃত অবস্থা, 
ভ্রন্টত1 হইতে জাত হয় (10675 ভাব ভ্রষ্টতা | ) & 

আর গোত্রচ্যুত হওয়াও এরূপ একটা অবস্থা; প্রাণিজগতে জন্তদিগের 
মধ্যে 206০165, 01৮০২, ইত্যাদি বিশিষ্টতা আছে, গোত্রও মানবের একটা 
বিশিষ্টতা, মানব 'একট1 গোত্র (01:80, 1706১071196 ইত্যাদি সম্িবিষ্ট ) 
আর্য ছিন্দুগণ ভ্ানসার্গে এক একটা ভাবের বিশিষ্টতা, জ্ঞানের বিশিষ্টতা, 
এক একজন বিশিষ্ট খধির পুজ শিষ্য, অনুগত বা আদর্শরপে গ্রছণ করিয়া 
চির ধারা, ভাবের ধারা, জ্ঞানের ধারা, সাধনার ধারা অবলম্বন করিয়া 
আসিতেছেন, অঞ্ঞ।নতায় জন্ট হইয়। গোত্র-ত্যাগ বা গোত্রচ্তি মানবাত্মার 
পক্ষে ভীষণ দুর্দৈব। 

কুলচ্যুত, গোত্রচ্যুত, ঝুলচ্যতা গোঁত্রঢ্যুত। অনেক সময়েই ভ্রষ্টতা হইতে 
হয়, এরূপ ভ্রম্ট জীব বাসনার দাঁস হইয়া, বাঁসনাসক্তভাবে সংসার প্রবিষ্ট হইয়া 
প্রণষ্টবীজ নিববীম্য হইয়া অপুলরক সংসারচ্যুত (মৃত ) হইলে, অথব! ভ্রষতাবশতঃ 
আত্মায় ভর হইর। দেহ মন বা প্রাণের আকর্ষণে, ভোগের মোহে পড়িয়া! গোত্রচ্যুত 
কুলচ্যুত “আত্মার” তৃত্তির জন্য বসন-নিষ্পিষ্ট সলিল দ্বারা ত্পণাঞ্জলি প্রদান । 

জন্ট আজ্মার তর্পণান্তে পিতৃ-স্ততি মন্ত্র দ্বারা স্তুতি করিতে হইবে ! 

“পিতা স্বর্গঃ পিত। ধর্ম্ম, পিতা হি পরমন্তূপঃ। 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে শ্রীয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ 1” ূ 
পিতাকে? পিতাকি? আগে বুঝা যাউক, “পিতা? অর্থাৎ পালনকর্তা, 
জন্মদাতৃরূপে শ্মুলদেহ মুণ্ডিতে যিনি, তিনি ত নশ্বরদেহী? দেহটা কি পিতা? 
অথবা আত্ম।? 

'আত্া বৈ জায়তে পুক্রঃ স্থতরাং আত্মাই পিতা, পাবকরূপী আত্মা, পিতা? 
উন্তম পুজ কে? আত্মজ? আত্ম হইতে জাত? তাহা হইলে 'আত্মাই 
পুঁজ, আত্মাই পিতা? 

আত্মাকে পালন করে কে? ধিম্মা 7 স্বৃতরাং ধির্ম হচ্চেন পিতা, "পিতা 
5 স্ব অর্থাৎ ৭5০11” *1+ 7 ভীবকে যে স্ব-গত হইবার সাহাঁ্য করে 51%28০ 
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করে উন্নত করে। স্থুতরাং পিতা! হচ্চেন “ন্ব্গ”। “পিতাহি পরমন্তপঃ” 
পিতাই পরম তপস্তা, অর্থাৎ আত্মা প্রেরণ। তাপ আত্ম-চৈতন্য ষাহা হইতে 
পাই তিনিই পিতা । সেই পিতার গ্রীতির অন্যই সর্ববদেবতাদিগকে (58107105 
0০০৭, 01৮11) “সু” “সত্য”) প্রীত করা হয়। স্থতরাং পিতা কে? 
পরমেশ্বর পরমপিতা পরমাত্মা! ৷ 

তবে এদেহী পিতা কে? পার্ববতী-পরমেশরাধিষ্িত মানবমুক্তিতে তিনিই । 
জগণপিতা৷ মানব-শরীরে মানবীয় ভাবে মানবমুর্তিতে “জগতঃ পিতরৌ” পার্কবতী- 
পরমেশ্বরের প্প্রতীক”। এই প্প্রতীকরপী “ম্ব-স্বরূপ” শরীরী পিতার মধ্যবস্তিতায় 
পরমপিতা পরমেশ্বরের পরমাত্মাকে ধারণায় প্রাপ্ত হই। 

এই ত তর্পণ-ক্রিয়ার শ্বরূপাভাঁষ বলিয়া মনে হয়। আমি সামান্-বুদ্ধি, 
এ বিষয় উপদেশ-তব্বলাভের প্রার্থনা! করিয়া আমার আত্ম-ধারণায় তর্পণ-রহুশ্য 
বিবৃত করিলাম। ্‌ 

“ভমে গরীয়সী মাতা ন্বর্গাহ্চ্চতরঃ পিতা” । 

মাত। পরমেশ্বরীর প্রতীক জননীত্বের প্রত্যক্ষ মুক্তি । সাক্ষাৎ ভগব্তী প্রকৃতি- 
স্বরূপিণী। এই জন্মভূমি ধরিত্রীর মানবীয় প্রতীকষমু্তি। পিতা স্বর্গ হইতেও 
উচ্চতর । পিতৃস্রতিতে “পিতা স্বর্গ: অর্থাৎ জীবাতআকে উর্ধগত দ্বর্গত হইবার 
(91625, 0০৮০100০ ) করিবার সাহাধ্য করেন, পালন করেন বলিয়া “পিতা 
স্বর্গঃ” বলা হইয়াছে । কিন্তু, পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চতর, তিনি হ্বর্গ হইতে 
উচ্চতর না হইলে তিনি “ম্ব-গতি” হইবার সাহাধ্য করিবেন কিরূপে ? 

ন্ৃতরাং পরমপিতা পরমেশ্বর হঃচ্চেন স্বর্গাহুচ্চতর ৷ পরমাত্মায় বিলীন হওয়াই 
“আত্মার” উদ্দেশ্য । জীব সংসার-লীল! সাঙ্গ করিয়। চরমে পরমেশ্বরে লয়-প্রাপ্ত 
অর্থাৎ লীন হইবে। হ্থতরাং জীবের পিতা পরমপিত1। সাক্ষাৎ দেহমুণ্তি পিতা 
তারই সাক্ষা প্রতীক। 

পিতৃ নমক্কার-মন্ত্র “পিতুল্নমন্তে দিবি যে চমূর্তাঃ। স্বধাভুঙ্ধঃ কাম্যফলাঁভি- 
সন্ধৌ। প্রদানশক্ঞাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহিতেধু |” 

দিবি অর্থাৎ দিব্যলোকবাসী স্ব-ধাভুক্‌ কাম্যকল-অভিসন্ধি € ইচ্ছা, বাসন! ) 
পরিপুরণ করিতে ধিনি সমর্থ সকল অভীপ্পা-প্রদান-শক্ত অর্থাৎ যিনি 
সকল কামনা, বাসনা, অভিসন্ধি, অভীগ্দা পরিপুরণে সমর্থ, এবং অনভিসংহিত 
ইইলে মুক্তি প্রদান করিতে পারেন। বাসনার বিনিবৃন্তি হইলে মুক্তি-প্রদানের 
ক্ষমতাও পিতারই আছে। 

৪০০ 
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বাসনাবদ্ধ জীব, বাসনানুগত হইয়া পিতৃ-বাঁসনার মধ্যগত হুইয়। বাসনার 
ক্রম-পর্যায় (00100110115 ) রক্ষা করিবার জন্য বাসন।পিগু পুজকে সংসারে 
রাখিয়া যাঁন, পুল বাসনাপিঞ্ড দান করিয়া পিতুলোককে পরিতৃপ্ত করিয়া, 
পিভলোকের আাশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া বাসনা -মুক্তির জন্যাও তাহাদেরই সাহাষ্য 
পাইতে সমর্থ । 

মহালয়ায় পিভলে।কগণের আদ্ধ তপ্পণ করিয়া চিন্বারী ভগনতী ও ভগবানকে 
চিনে ধারণ। করিবার জন্য ভগবৎ সাধনায় গবুন্তি হয়-__সেইজন্য মহালয়ার 
পরে দেবীপন্ষ। 

তর্পন-শান্মাদির দ্রারা আমরা বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের সহিত €001)115০ ) যোগ 
রক্গা করিয়া ভগবছুপাসনাই করিয়া থাকি । এখন “মরা গোরুতে ঘাস খাচ্চে 
কিন।” অথবা “কর্ভারপুরের বেগ্চন খেতে জল'সিঞ্চন হচ্চে কিনা” অবধারণ 
করুন। 

রোমান ক্যাথলিক খুন্টান্দেরও মহালয়া ইত্যাদি পার্বণ শ্রাদ্ধের শ্যায় 
একটি প্রথা আছে, উহ্থার নাম; £5১]] 5০০৪]৮, 197১৮ 1 আত্মপর নির্বিবশেষে 
শক্র-মিত-নির্িশেষে সকল পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে 'সই সকল “আত্মার” 
উদ্ধীরের জন্য গুার্থনা করা হয়, এবং তদ্দারা “আত্োদ্ধার” জন্যও পরলোক- 
গত পবিভ্রলোকস্থিত “আতস্মাদের” নিকট “স্বাক্মা” অর্থাৎ উপাসনাকারীর নিজ 
আত্মার কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয। 

মুসলমানদিগেরও “সবেবরাত”নামক একটি বাশেষ পার্বণ আছে। উক্ত 
পর্ববদিবসে তীহারা মসজিদ প্রভৃতি পবিত্র স্থান দীপাখ্িত করেন এবং পর- 
লোকগত “আব্ব।” সমুহের কলাণের জন্য উপাসনাদি এবং দরিদ্রনারায়ণ- 
দিগকে দান খয়রাত করেন। হিন্দুদিগের দীপান্বিতা অমাবস্তা ভূতচতুর্দশী 
পর্ববাহ তিথিতে “চতুর্দশ যম-তর্পণ” চতুর্দশীতে, এবং দীপান্বিতা মহ! অমাবন্যায় 
*পার্ববণ-আ্রাদ্” করিবার বিধি আছে। স্থতরাং দেখা যায় শাস্ত্রানুশাসন, 
ব্যবহার-গ্রক্রিয়াভেদ থাকিলেও, মানব মানবীয় ধন্মের উদ্দেশ্যে একই পথে 
একই নির্দিষ্ট গন্তব্যে চলিয়াছে। পথ ও উপায় বিভিম্ন হইলেও উদ্দেশ্য 
এবং গন্তব্য একই--এক ও অদ্বিভীয়ের উদ্দেশে পরমাত্মার কাছে আত্মার 
কল্যাণ ও মুক্তির কামনা । 


লীভ্ভা-নাভিক্ষ £ 
প্রথম দৃশ্য । 


বুতরাস্ট্-গৃহ__হস্তিনাপুর। 
সপ্তয় ও ধৃতরাগ্রের কথোপকথন । 


ধৃতরাগ্র। (স্বগত) যদমু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব-যজনম্। সর্বেষাং 
ভূতানাং ব্রঙ্ষাপদনম্‌। ব্বাশা ক'রে ছিলাম যে কুরুক্ষেপ্ররূপ মহাপুণ্য ভূমিতে 
বিশেষতঃ মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিতে দিবেন নাঁ। কিন্তু শুন্তে পাচ্ছি যুদ্ধের 
সম্পুর্ণ আয়োজন । কালের এমনি মাহান্ম্য! আমার পাপের সীমা নাই। 
তাই এ বৃদ্ধ বয়সে চক্ষ-অভাবে যদিও দেখবার ক্ষমতা নাই এপাপ কণ- 
কুহরে কতই শুন্তে হবে। কুরুকুল ধ্বংস পাবে এ যদিও চর্-চক্ষে দেখতে 
পাব না জ্হানচক্ষে যে এখনি দেখ ছি। 'আঁমি আরকি কর্ধে পারি? সকলি 
ত সেই মহাযোগেশ্খর শ্রীকৃষ্ণের লীলা । 

সগ্রয়। মহারাজ কি চিন্তা কচ্ছেন ? 

ধতরাস্টী। কি আর টিন্তা করব। আমার চিন্তারও অভাব নাই; এবং 
আমার চিন্তায়ও কোন ফল নাই। ঘোর সাংসারিক চিন্তায় আমি এ বয়সেও 
চিন্তামণিকে চিন্তা কর্ষে অবসর পেলাম না। বলি, পাণুব-কৌরবে কি করে £ 
কিছু কি অবগত হ'তে পেরেছ £ | 

সঞ্য়। মহারাজ! কি আর ব্ল্ব! কুরুপাগ্তব উত্তয়পক্ষই যুদ্ধেই কৃত- 
নিশ্চয় হ'য়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ও শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে সমবেত 
হ'য়েছেন। আর বিলম্ব নাই। আর রক্ষারও উপায় নাই। স্বয়ং রক্ষাকারী 
যখন উদ্ভোগী হ'য়েছেন তখন কার সাধা যে এ ঘোরতর সমরে পক্ষগণকে নিবৃস্ত 
করে ? মহারাজ ! জগৎ-স্গ্থি লীলামাত্র। প্রয়োজন না থাকলেও স্বভাব- 
অনুসারে ভগবানের লীলারূপা প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে। এস্থলে ত প্রয়োঞজনই 
আছে--্তা-তা 

গান্ধারীর প্রবেশ । 

গাদ্ধারী। 'মহারাজ! ওঃ! মহাত্মা সপ্তয়ও এখানে বি্বমান দেখছি! 

ভাঁইত প্রাণটা আমার সদীই বলে সগ্তয় অপেক্ষা মহারাজের হিতাকাঙ্ঙী 


৩২০ হিন্দ্র-পত্রিকা | [ ৩১শ বর্ধ, অগ্রহায়4 


ও প্রিয় আর কেউ নাই। কাজেও তাই দ্রেখছি। এ ছুঃসময়ে মিত্র ভিন 
শরুতে কি আর কাছে থেকে বৃদ্ধ ও অচলকে প্রবোধ দিতে আসে? 
মহারাজ! আমি ত আর স্থির থাকতে পাচ্ছি না। .আহ!! পুত্রবধূগণের 
চোখের জলেই বুঝি আমাকে আরও অধীর হ'তে হবে। 

ধৃতরাহ্। মহারাণি! কি বল্ছো! তুমি আমাকে ঘেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা 
কর, সগ্ডয় তদপেক্ষা কিছুই কম করেন ন। অগ্রয় যেস্ভাবে আমায় শুশ্রাষা 
করেন আমি তাঁতেই বড়ই তৃপ্তিলাভ করি। গান্ধারি! এ সময়ে কি মনে 
কোরে আমার কাছে এসেছ? তোমার কি কোন কথা আছে? যাঞ্খকে, 
বল্তে বাধা নাই--বল। 

গান্ধারী। কি আর বল্ব মহারাজ ! আর ব্ল্বার ত বিশেষ কিছু নেই ; 
তৰে লমরক্ষেত্রের বিষয়টা! কিছু জান্তে ইচ্ছ। কোরে এসেছিলাম । (কাদিতে 
কাদিতে) আমি এমন কি পুণ্য কার্য করেছি যাতে আমার পুত্রগণ যুদ্ধে 
জয়ী হ'য়ে আমার ও তোমার আনন্দ বদ্ধন ক'রবে। 


নেপথ্যে গীত। 


ভগাধ্যাসে ভগী ক্ষেপী, ক্ষেপায় এ ক্ষেপাগণে । 
কিরঙ্গ হরি! দেখবে এস, এ ভব-শ্মশানে ॥ 
শ্মশানের পণ দেখে, বেগে খিল ধরে বুকে; 
প্রাণ উড্ভু উড্ভু করে, হেরে রণক্ষেত্র পানে ॥ 
চিতায় তুলে মিলে সবে, আত্মীয় -বান্ধব ভবে ; 
মুখে আগ্ন ভ্বেলে দিবে, হরি মন্ত্র উচ্চারণে ॥ 
ক্ষণ তথা স্থায়ী হ'লে, প্রাণ যে উঠে উথলে; 
ইচ্ছা হয় পড়ি ভূতলে, মাখ.ব ভস্ম সঙ্ানে ॥ 
__ ধক্‌ ধক্‌ চিত। জলে, হয় প্রাণ ভয়াকুলে ; 


আধ্যাত্মিক ভাবে বলে, সব জান অনিত্য মনে। 
চিতানলে জল চেলে, নাভি গঙ্গ। জলে ফেলে, 


পুর কুস্ত দ্বিয়ে ভেঙ্গে, যাবে সবে গঙ্গ! পানে। 
গঙগামাটী গায়ে মেখে, হরি হরি ধ্বনি মুখে, 
গঙ্গা-জলে সান করে, শুদ্ধ হুবে তিল-তর্পণে। 
হরি বলে সকলেতে, দেহান্তর হবে যেতে, 
আত্মার গ্ধশ্দ্ন পেতে, ত্রিভুবনায়স্ত জ্ঞানে ॥ 


৮ম সংখ্যা ] গীতা-নাটক | ৩২১ 


(রজ 





এ শপ 


ধৃতরা্ 1 মহারাঁণি | অন্তরীক্ষে যে গীতধবনি হ'ল,_-একে গায়? তাকি 
জান? তুমি যা জান্বার জন্যে আমার কাছে এসেছ তা কি এ গীত হ'তে 
বুঝতে পাচ্ছ কিছু? আমার জ্ঞানে আর কিছু বল্বার নাই। যদি কিছু 
জান্তে শুন্তে হয়, মহাত্/! সগ্তয় বলবেন-_ 

সপ্তয়। (স্বগত) তাকি আর বুঝতে বাকি আছে? সবই বুঝুছেন ! 
বুঝলে কি হবে? মহামায়ার সংযোগে জ্ানহারা! লীলাময়ের সংযোগ 
যখন হবে তখনি জ্ঞান-প্রদীপ জ্বলিয়া অন্ধকার নাশ কর্বে। (প্রকাশ্যে ) 
মহারাজ! ভগবানের কৃপায় মহারাণী যথেষ্ট জ্ঞান প্রাণ্ড হ'য়েছেন। সকল 
কামনা তার মনে লয় পেয়েছে, তাকে আর মাপ্নার কিছু বোঝাতে হবে 
না। এখন বিদায় দিন, গ্ুহে গিয়ে অবস্থান করুন। 

গান্ধারী। মহারাজ! বুঝতে পাচ্ছি এযুদ্ধ কেবল লোকক্ষয় জন্যই 
অবশ্বন্তাবী। অতএব এ সময আর োক-প্রকাশের প্রয়োজন নাই। 
( গান্ধারীর প্রস্থান ) 

পটক্ষেপণ। 


দ্বিতীয় দৃণ্য। 
সমরক্ষেত্র । কৌরবপক্ষ | 


দ্রোণ, ভীয় ও ছুর্যযোধন। 


দুর্য্যোধন। দেখ গুরো! এব শিষ্য ভ্রপদ-তনয় | 
পাণু-চমু-বুহ বছু সুন্দর রচয়। 
ব্যৃহ মধ্যে ভীমার্জুন বীর যুফুধান 
বিরাট ভ্রপদসম সবে বিদ্যমান । 
ধষ্টকেতু, চেকিতান, আদি পুরোজিত, 
ফাশীরাজ, কুম্ভীভোজ, শৈব স্ুবিদিত | 
যুধামন্যু, অভিমন্দযু, উত্তমৌঞ্জ। বীর 
সৌভদ্র, ভ্রোপদী-পুত্র পঞ্চরধি-শির । , 

মম পক্ষে বীরোভম বিখ্যাত নায়ক 

বসতি হেতু গুরে!! শুনহ তারক। 


৬২২ হিন্দু-পত্রিকা। । [ ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ 


মম পক্ষে যুদ্ধ-জেতা গুরু, ভীক্ষ, কর্ণ, 
তঞথ|মা, সৌমদভি, কুপ ও বিকর্ণ। 
যুদ্ধ-বিষ্যা-বিশারদ আন বু মত-_ 
অপর অসংখ্য যোদ্ধা প্রাণ দিতে রত। 
অপর্যাপ্ত মম সৈন্য ভীদ্ষ-ম্ুরক্ষিত, 
পর্যাপ্ত পাঞ্খন-সৈম্য বুকোদরাতিিত । 
থ!কি সবে বাভ-পথে সশন্দে স্বস্থীনে-- 
কর রক্ষা ভাস বীরে অতি সাবধানে । 
দেখিব, দেখাব সবে পাগুব-সেনায়, 
কৌরন গৌরব কত ধরে মহীলে ; 
ন।শিব পাঞ্রগণে ; শাসিব যতনে, 
উন্মলিব পাওু-নাম ধরার ভিতরে |. 
দ্রোণ। জানি সব, বিবরণ নাহি পয়োজন, 
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিদ্র। যখন ॥ 
শিহ্য ভুমি রুবাক্য ক'রো না লঙবন, 
জয়-পরাজয় কেন করিছ চিন্তন ? 
ত্রিয়-বীরের কিবা পরাজয়ে ভয়; 
কে মরিবে, কে বাচিবে, নাহিক নিশ্চয় ॥ 
বীর তুমি ধরাতলে, ভীঘ্ম রাজগণ-__ 
আর আর বু বীর আছে বিদ্যমান ॥ 
কেহ নহে নান ; সবে তোমারি কারণে 
প্রস্তত জীবন দিডে; নির্ভয় নিধনে ॥ 
সর্ধব-মুল অন্থর্ধ্যামী করিও ভাবনা, 
কশ্মাফলে বাধ্য সবে; কিসের ভাবন! ? 
ভীত্মবীরে রক্ষাহেতু চিন্তার কারণ 
ঘটে নাই কিছু; ভাব ভবের চরণ ; 
ভব-ভাঁব মনে যবে হইবে উদয় 
পারিবে বুঝিতে সবে কর্তব্য কি হয় ! | 
ভীত্ম। ( ম্থগত) দুর্য্যোধনকে এখন উৎসাহিত্ত করাই কর্তছ্য ; বিনা যুদ্ধে 
সুচ্যগ্র ভূমি তাঁদের প্রদান কর্বেন না, এখন যুদ্ধকালে ভীতিগর্ভ উৎসাহ 


৮ম দংখ্যা ] 





গীতা-নাটক। হী 


পপ | কক আসপেপীষ্প শা 


পকাশ কচ্ছেন ; কুরুক্ষেত্রে এ মহাঁসমর ক্ষবিয়গাণর পক্ষে ধ্মাযুদধ বলিয়া 


গণ্য ;. কারণ অতি গবর্বা দশ্তোতসাহী কৌরবগণকে বধ করিয়া ধর্ারাক্ঞা- 
সংস্থাপনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ; তাতে আর সন্দেহ নাই । কুরুপাণ্ডব নিমিন্রভাগী 


মাত্র। অতএব 
ও অন্যান্য বীরগণ উৎসাহিত হবেন। 


এখন উচ্চৈ2ম্বরে 


শঙ্খধননি করা যাক, তাতেই তুষ্য্যোধন 
( শঙ্খধবনি 


নি 
॥ 





ভেরী প্রভৃতি সমস্ত বাচ্ঘঞ্ত্রে প্রতিধ্বনিত ও ভুমুল শন্দে রণবাষ্ঠ উখিত) 


অর্জ্বন। 


পটক্ষেপণ | 


তৃতীয় দৃশ্য 


গ্ীকু্ণ ও অচ্ভুন রথে সমাশীন 


( নেপগ্যে গীত । ) 


নিশ্চয় ভে।গ গ্ান্তন, 
ধারে সদয় ভগবান, 
দুর্ষে ধন-কুমন্ত্রণা, 

দুঃশাসন তেজ করি, 
একান্তে সাধিলে হরি, 
দেখ রাঁজা রামচন্দ্র, 
পিতৃআন্ঞায় লণুভপ্, 
স্বয়ং দেব নারায়ণ, 
কাল-ব্রন্গে ভার হ'ল 
দেখ ভাই প্রার্তনে, 
কৃন্তিকারা পেলে পুন্র, 
অতঞব শুন মন, 

নহিলে নিশ্চয় জান, 


ধর ভাগোতে যেমন, 
উ।র হয কি অপমান ? 
দুর্পবাণা করে পারণা ; 
বন্প হরে দ্রৌপদীরি, 
দেন বস্্ অগণন। 
স্বয়ং নারার়ণওন্দ 

বনে করি আগমন । 
শৈল শিলায় লুকান, 
শালগ্রামে অধিষ্টান। 
সে কৃত্তিকা-শর-বমে 
করে কাত্তিক আবাহন 
(কের) নিক্কাম ধশ্মা বলম্ব, 
হবে ভবে আগমন ॥ 


০০ শা 


কৌরব-পাগুর আজি * যুদ্ধ-বিষ্তাবল, 

দেখাতে এ রণস্থলে সবে উপনীত ; 
বাজিতেছে শঙ্খ.ভেরী কৌরবের বাহে, 
উষ্জীঈক্মিত রাজগণ ; নাশিতে সবায়। 


রাখ হে অচ্যুত সখে ! 


আমার বচন 


উভ সেন। সাঝে রথ করহ স্থাপন ; 


*যুদ্ধারস্তে আঁর্টো আমি নিরখি নয়নে 
স্উকান্‌ বীর উপস্থিত মোর সনে রণে ? 


জীকৃষ্ণ। 


এ দেখ কুরুসৈন্ত সজ্জিত হইয়! 


হিন্দু-পপ্দিকা! [ ৩১ বর্ষ, অঞহায়ণ 


হেরিতে একান্ত ইচ্ছ। উপজিছে মনে 
আমার কর্ব্য যুদ্ধ করা কার সনে? 
দুষ্ট দুর্য্যোধন-প্রিয় কোন্‌ বীর ভবে 
যুদ্ধক্ষেত্রে মম সনে অতয়ে যুঝিবে ? 


দিব্যচক্ষ্য খুলি বীর ! দেখ তার্কীইয় ;) * 


ক, ৯ 


অপেক্ষা করিছে শুধু আমাদের তরে ; 


'বাজিতেছে শঙ্খ ভেরী; ডাকিছে-সমরে। 


দেখ রাজ! দুর্য্যোধন সভয়. অন্তরে 
উৎলাহ প্রদান করে উপস্থিত বীরে। 
গুরু দ্রোণ, ভীগ্ বীর, নিভীক-হৃদয়ে 
তুধিতেছে দুষে্যাধনে নানা পরিচয়ে । 
যুদ্ধবিষ্ঠা-বিশারদ, তোমার সমান 
দেখি না কৌরব ব্যুহে, আমি তএখন । 
তুমি ধনগ্রয় জান সমর-কৌশলে 
ভীমসম বীর আর কে আছে ভূতলে ? 
অজেয় নকুল আর সহদেব বীর, 
কাশীরাঁজ ধনুর্দর ধৃষ্টহ্যন্ ধীর, 
শিখণ্ডী বিশ্বাট জয়ী, সৌভদ্র সাত্যকি, 
দ্রুপদ, ড্রৌপদীপুত্র, কেহ নহে বাফি। & 
আরো কত বীর আছে কি বলিব সখে, 
সকলি ত উপস্থিত পাগুবের পক্ষে । 
দেখ পার্থ, দেখ তুমি আরও একবার 
সমবেত কুরু সবে সম্মুখে তোমার । 
বুঝহ বিচার করি, কুস্তীর কুমার 
কি ভাবে কাহার সঙ্গে পার যুঝিবার শু 
যুদ্ধবিদ্ভা-বিশারদ বনু মহাবীর 
সমাগত কুরুক্ষেত্রে কৌরবর্ধশিবির | 
ন্যুন নহে কেহ; তবে তোমার সমান 
অথবা! ভীমের ল্য ভীম-পরাক্রম 
আছে কি কৌরব-দলে ? দেখ বিদ্যমান _ 
তোমার সম্মুখে; তারা করিছে বিক্রম | 
বিলম্ব কর্তব্য নহে; শুন বীরবর, 
রথের সারথি আমি হক্ষেছি তোমা। 
(ক্রমশঃ ) 


উ্হছরিঃ । 


€ ১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ তে রেজেন্ীকৃণ্ত ) 


হিন্দু-পত্রিক। | 


৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড ১৩৩১ সাল। 
পৌষ । 
৯ম সংখ্যা । ১৮৪৬ শকাব্াাঃ 


অবর্তের প্রার্থনা । 


লেখক-্সম্পাদক । 

€ ১) মম দুঃখ, 
আহি শুঙ্কানী, দৈহ্য-দারিত্র, 
নছি জিডাঙ,. অশেষ ক্রেশ ॥ 
নছ্ছি অর্থার্থী ; € রি 
রঃ ০৩ দেহে ক্লান্তি, 
চরণ-প্রার্থী ॥ মনে অশান্তি, 

€২ 9) উন্মাদ-প্রায় 
সা হয় শেক .» ভাঙ্গা-গড়াক্ক 0 - 


লী 
“৪১৯৩, 


৩২৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


০ ০০ 
৪ শা পি ওরা স্ 


(৪ ) দাস-গৃহ, 
সব বুঝি, .. সব. খতুতে, 
কিছু বুঝি না, হিম-আলয় ॥ 
নাই নিরিক। (৭) 
অন্ধ প্রায়,- সৃখ-হুখ, 
ঘুরে বেড়াই, শ্যাম দেশের 
দিক বিদিক্‌ ॥ যমজ ভাই। 
(৫) কোন দিন, 
বর্ষ যায়, কাতও সাত, 
শর আসে, ছাড়াছাড়ি নাই ॥ 
হাসে চন্দ্রমা ; (৮) 
এ হদয়ে-_ অতএব, | 
[সমান ভাবে, | আত্তি-হর, 
বিরাজে অম1 ॥ বল সে দিন, 
(৬) কবে আসিবে £ 
হিম যায়, জ্ঞান পেয়ে : 
বসন্ত আসে, সা যে দিন তোমা 
বহে মলয়, দাসে ডাকিবে ॥ 





কামাখ্যা-দর্শন। 
( লেখক-"ডাক্তার শ্রীগেন্দ্রনাথ বন্থ কাব্যবিনোদ, সাহিত্যতষণ । ) 


সন ১৩২২ সালের শ্রাবণ মাসে কাকিনার কলেরা, “ডেপুটেশন” হইতে 
ফিরিবার কালে কামাখ্যাদর্শনে অভিলাষী হইয়া লালমণিরহাটে এক আত্মীয়ের 
বাসায় উপস্থিত হুই। এখানে আসিয়া শুনিলাম আমার পিতৃম্বজ্রীয় শ্রীমান্‌ 
ুরেন্্রনাথ ঘোষ গৌহাঁটীর এসিষ্ট্যাপ্ট ফেঁসন মাফীর। - আমি আর কাল- 
বিলম্ব না করিয়া! রাত্রের গাড়ীতে গৌহাটার উদ্দেশে রওনা হইলাম; পরদিন 
বেলা ১২টার সময় স্থরেন্দ্রের বাসায় পৌছিলাম, পুর্ব্বেই 'তীহাকে তার করিয়া 
দেওয়া হুইয়াছিল। আহারাদির পর সুরেন্দ্র কনিষ্ঠ ধগৈষ্দীকৈ "সঙ্গে লইয়া 


৯ম নংখ্যা] . কামাখ্য1-দর্শন | ৩২৭ 


গৌহাটী সহর. দেখিতে বাহির হইলাম। গৌহাটীর গ্রাচীন নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর ॥ . 
কালিকাপুরাণে উত্ত আছে-- | 
অন্য মধ্যে স্থিত ব্রহ্ম! প্রা নক্ষত্রং সসর্জজহ | 
ঞ ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাধ্যেয়ং পুরী শক্রুপুরী সম! ॥ 

পুর্বেব ব্রহ্মা! এইস্থানে থাকিয়া মক্ষত্রের স্প্টি করিয়াছিলেন; এই হতু 
ইন্দ্রপুরী-স্দৃশ এই..পুরী প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামে আখ্যাত হইল। 

_গোৌহাটী নাতিবৃহৎ সহর। নিত্তান্ত অল্লসময়ের মধ্যে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ . 
কর! অসম্ভব । কটন কলেজ, কার্জন হল, লাইত্রেরী, গবর্ণমেন্ট টেলিগ্রাফ আফিস, 
বালিকা-বিগ্ভালয়, জাহাজঘাটা, দাতব্যটিকিৎসালয় ও শুর্েশখবর মহাদেবের মন্দির 
দেখিলাম ।. গৌহাটীতে চারিটা বাজার, ইহার মধ্যে মাত্র পানবাজার দেখা হইল। 
একমাস ভান্ভীত হইতে চলিল, এখানে ল কলেজ স্থাপিত হুইয়াছে। সন্ধ্যার সময় . 
ক্লান্ত. হইয়া বাসায় ফিরিলাম । 

সন্ধ্যার পর স্ুরেন্দ্রের নিকট শুনিলাম, তাহার পাণ্ডা গোবিন্দ চক্রবর্তীর লৌক, 
তর্নমি আসিয়াছি কিভাবে সংবাদ পাইয়া, আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন। 
পরদিন সকালের ট্রেণে কামাখ্যায় যাইব ইহাই তাহাকে বলিয়া দেওয়! হইয়াছে । 

এদেশের সর্বত্রই শুনিতেছি, এখানকার প্রত্যেক পাগ্ডাই অতিশয় ভদ্র, 
বিনয়ী এবং যাঁজীদের প্রতি অত্যন্ত যত্্ুশীল; অন্যান্য তীর্থের পাণগ্ার ন্যায়; 
অসভা, স্বেচ্ছাচারী এবং. অত্যাচারী নহে। যাহা হউক. পরদিন সকালের: 
ট্রেণে কামাধ্যায় পৌছিলাম । গোৌহাটা হইতে কামাখ্য ম্টেসন মাত্র দুই মাইল, 
গাড়ী হইতে নামিয়াই পাগার লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম । | 

এখন এক মাইল পর্বতের উপর উঠিতে হইবে, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলি- 
লাম। উপরে উঠিতে পাথরের সিড়ি, পথটী ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়াছে । পথের 
দুইধারে আল্গংখ্য 'াপাফুলের গাছ, রাস্তার উপরে রাশিরুত ফুল পড়িয়া স্থপন্ধ 
বিস্তার করিতেছে? চারিদিকেই নিবিড় জঙ্গল--মনে ভীতির সার করে। 

এই এক মাইল উপরে উঠিতেই . আমার যে কি কষ্ট হইল তাহা বলিবার 
নহে। ছুই স্থানে পুর্ণ বিশ্রাম .লইয়াছিলাম, তাহা সব্বেও সমস্ত শরীর ঘর্্মাপ্লুত 
ইইয়৷ পরিচ্ছদাদি একেবারেই ভিঙ্গিয়া গিয়াঁছিল, নটি! সহিত চরণযুগল 
একেবারেই বিদ্রোহী - হইয়া উঠিল।: 

সোপানপথ সম্বন্ধে:.একটী প্রবাদ আছ্ছে। এক সময়ে নরকাস্থর নামে এক 
অন্থর. কামাখ্যাদেবীর “রূপে মোহিত হইয়া তাহাকে -পত্ৰীরূপে.. লইতে ইচ্ছ। 
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করে। ভগব্তী তাহাকে বলিলেন, যদি একরাত্রির মধ্যে তুমি আমার পর্ববতের 
চারিদিকে চারিটা রাস্তা এবং একটা প্রস্তরের বিশ্রাম-গৃহ প্রস্তত করিয়া দিতে 
পার, তবেই আমাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্ুর মহামায়ার 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়। কার্য আরম্ভ করিল। মদগর্বিবত অন্র রাত্রি-গভাতের 
বু পুর্বেবই তাহার কাধ্য সম্পন্ন করিবার উপক্রম করিল দেখিয়া ভগবতী 
মায়া দ্বারা একটী কুকুট কর্তৃক নিশাবসান-হ্াপক ধ্বনি করাইয়া অন্ুরকে 
বলিলেন_--তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; এঁ শোন 
কুকুটের ধ্বনি। 'অন্থুর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই কুকুটের প্রাণ-সংহার করে। 
এইরূপ কিন্বদন্তী আসামস্থ রাজবাটার বুরপ্ীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
বেল ৭।ট। বঝাজিতেই পাণ্ডা-ঠাকুরের বাঁটীতে উপস্থিত হইলাম । একখানি 
দৌতালা টিনের ঘর, আমি সেই ঘরের উপর ভালায় নীত হইলাম। 
কামাখ্যা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। এই কামরূপ একটি প্রসিদ্ধ 
পৌরাণিক রাজ্য। কালিকাপুরাণে আছে-_ 
শস্তু-নেত্রাগি-নির্দগ্ধঃ কামঃ শস্তোরনুগ্রহাৎ। 
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোহভব ॥ 
মহাদেবের নেত্রকোপানলে কামদেব ভন্মীভৃত হইবার পরে তাহারই অনুগ্রহে 
এইস্থানেই পুর্ববরূপ প্রাপ্ত হন। তখন হইতেই এই দেশ কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ । 
পুরাণাদ্দিতে এই কামরূপে অনেক তীর্থের নাম দেখিতে পাওয়| যায়, কিন্ত 
ইহার অধিকাংশ অনির্দিষ্ট এবং অনেক তীর্থকে ব্রহ্মপুত্র গ্রাস করিয়াছে । 
কামরূপ নামের অশ্যবিধ ব্যাখ্যা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় । যোগিনীতন্ত্রে আছে--- 
কৃতে কর্মণি সিধ্যেত কামনাশু স্থরেশ্বরি | 
ততো মর্ত্যঃ কামরূপমিতি রূপমকল্পয়ৎ ॥ 
ছে স্থুরেশ্বরি! মানব এই গীঠে যেকোন কামনা করিয়া জপ ও পুজা 
করিলে তাহার কাঁমন।৷ অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে বলিয়া মত্ত্যবাসিগণ এই 
দেশকে কামরূপ নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি সন্বন্ধেও কর্লিকাপুরাণে আছে-_-. 
কামার্থমাগতা যন্যান্ময়! সার্ধাং মহাগিরৌ । 
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলশৈলে রহোগত। ॥ 
কামদা কামিনী কাম কান্ত কামাঙ্গদায়িনী । 
_ কামাঙগনাশিনী যন্মাৎ কামাধ্যা তেন চোচ্যতে 
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কামাদি চতুর্ববর্গ ফল প্রদানের জন্য ভগবত্তী আমার সহিত এই মহাগিরিতে 
আসিয়াছিলেন। এই হেতু এই নীলশৈলে অবস্থিত! নির্জনস্থ। দেবী মহামায়া 
কামাধ্যা নামে অভিহিত হইয়াছেন । ইনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, 
কাম্মঙ্গদায়িনী এবং কামাঙ্গনাশিনী। 
কামাখ্যা দেবী যে পর্বতে অবস্থিত আছেন, তাহাকে নীলাচল অথব৷ 
নীল পর্বত বলে। কালিকাপুরাণে আছে, একস্থানে মহাদেব থধলিতেছেন-- 
বিষুঃচক্রে ধন সতীর যোনিমগ্ডল পর্ববতরূপী আমাতে লীন হয়, তখনই পর্ববত 
নীলবর্ণ ধারণ করে এবং সেই জন্যই ইহার নাম নীলাচল। | 
আমি তৈল মাখিয়া গিরিশ ঠাকুরের সহিত ম্লান করিতে গেলাম । কামাখ্য। 
দেবীর মন্দিরের সম্মুখ পাথর বীধান একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী ( ডোবা 
বলিলেও চলে ), সেইখানেই আমাকে লইয়া! আসিলেন, ইহারই নাম সৌভাগ্য- 
কুণ্ড; দর্শনের পুর্বেব 'এই কুণ্ডে স্নান করিতে হয়। যোগিনীতন্ত্রে আছে এই 
কুণ্ড স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাই কামাধ্যার ক্রীড়া-পুক্ষরিণী | 
.. সৌভাগ্যং নাম বৈ সরঃ ॥ | 
ক্রীড়া-পুক্ষরিণী স। হি কামাখ্যায়াঃ স্থরেশবরি ! 
শক্রে,ণোৎপাদিতং কুণ্ুং সহ দেবৈর্মহেশবরি ॥ 
ঠাকুর আমাকে বিধিমত নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়াইলে আমি কুণ্ড হইতে একটু 
জল লইয়া মন্তকে ধারণ করিলাম-_- 
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষতন্তি সর্ববদা । 
তম্মাড পুনীহি মাং কুণ্ড দেবদানব-পুজিত ॥ 
সর্ববতীর্ঘময়ন্বং হি সর্ববক্ষেত্রময়ো। হাসি । 
দশপুর্ববান্‌ দশপরান্‌ বংশানুদ্ধর পাপতঃ ॥ 
এখানকার কার্য সারিয়া ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমেই কামাখ্য। দেবীর মন্দিরে 
প্রবেশ করিলাম । 
অনেকেই জানেন দক্ষষজ্জে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব তাহার শোকে 
অধীর হইয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া চতুদ্দিক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে 
থাকেন। মহাদেবের এইরূপ উদাসীনতায় হষ্টির অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভগবান 
বিষ তাহার চক্রহ্বার! মৃত সতীদেহ. খণ্ড: শণ্ড: করিয়। ভারতের বিভিন্ন হালে 
নিক্ষেপ ফরেন । যে যে স্থানে সেই দে পতিত হয়, সেই সেই স্থান 
মহাপীঠ নামে জাধ্যাত. হইয়৷ হিন্দুদিগের ..মহ্থাতীর্থস্থান-রূপে পরিণত হয়। 
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এই নীলাচল-শিখরে সতীর যোনিমগ্ডল ( মহামুদ্রা) পতিত হওয়াতে. ইহ! 
কামাখ্য। নামেই অভিহিত হইয়াছে ; এই নামের উৎপত্তির বিষয় পুর্েবিই বলিয়াছি 1 ১ 

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের আবিক্ষার এবং নিম্মীণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ : 
গুনিতে পাওয়া যায়-_ তত 

সে বহু পুর্বকালের কথা । এক সময়ে কুচবিারের রাজা বিশ্বসিংহ কতিধয় 
কোচজাতীয় রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কমতাপুর নথর অধিকার করেন,. 
কিন্থু পরাভূত ক্ষুদ্র রাজগণ বিপক্ষাচরণে তীহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে $.. 
রাজ। ধিশসিংহ এবং তাহার ভ্রাতা শি্বিসিংহ শক্রদমনার্থ ক্রমাগত পুর্ববাভিমুখে . 
চলিতে চলিতে এইন্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।. তখন .এইস্থান নিবিড় 
জঙ্গলে পুর্ণ-__মাত্র ছুই একঘর মেষ এবং কোচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল ভ্রমণ 
করিতে করিতে একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত এবং তৃষগর্ভ হইয়। রাঁজভ্রাতৃদ্বয়- এক... 
মেষভবনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিশ্রান্ত : 
কষুপরচিন্তে ফিরিয়া আসেন, কিন্তু পথিমধ্যে এক বটবৃক্চতলে একজন বৃদ্ধাকে .. 
বিশ্রাম করিতে দেখেন । তাহার সন্নিকটেই একট! প্রকাণ্ড মাটির টিপি তাহারা 
সববিপ্রথমে লক্ষ্য করেন, এ টিপির মধ্য হইতে প্রত্রবণের ন্যায় নির্মল জল 
বহির্গত হইতেছিল। রাজভ্রাতৃদ্বয়কে পথশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত দেখিয়া বৃদ্ধা 
অতিযত্বের সহিত তাহাদের সেবাঁশুশীষা করিলেন। - 

বৃদ্ধার যত্বে তৃপ্তিলাতান্তর মাটির টিপি সম্বন্ধে বিবিধ বিষয়, জানিতে ৮ 
হইয়। রাঁজ। বিশ্বসিংহ এ বিষয় তাহাকে বিবৃত করিবার জন্য বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন । বুদ্ধা বলিলেন-_ইহাই তাহাদের মারাধ্য দেবতা, তাহাকে পুজা 
করিতে হইলে ছাগাদি বলি দিতে হয়, তাহার পুজায় সিন্দুর এবং স্ত্রীলোকের 
পরিধেয় রক্তবন্ত্রাদিও লাগে। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রাজা অনুমান করিলেন, 
ইহা নিশ্চয়ই কোন শক্তিপীঠ। যাহা. হৌক, রাজভ্রাতৃদ্ঘয় মহামায়ার, নিক্রট 
প্রার্থনা করিলেন, তাহার কৃপায় যদি তীহার1 সহচরগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হন এবং _' 
রাজ্য নিষ্ষণ্টক হয় তাহা হইলে তাহার! এইস্থানে সোগার দির িক্মাণ 
করিয়া দিবেন। 

যথাসময়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত রি দেবীর মাহাত্ত্যে বাঙা চন্দ 
হইলেন। নানাদেশ হইতে মহাঁপগ্ডিভগণকে রাজসভায় আনাইয়! এই বৃত্তান্ত, 
সকলের গোচরীভূত করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধান্ত. করিতে বলিলেন. $সেধানে-; 
কোন্‌, পীঠ গুণুভাবে আছে ?.: পণ্ডিতষগুলী - নান। .শান্্ালোচন। করিয়া 'উহ্া: 
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টিক রিনি রিটের রররাটিরার রর রারাকার র্যা 
 ফামাখ্য। দেবীর পীঠস্থান বলিয়া স্থির করিলেন । তখন রাজ। লোকজন লইয়া 
সেইস্থানে- গমন করিলেন এবং বটগ1ছ কাটিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন । 
খনন করিতে 'করিতে ' খোনিমুদ্রাহ একখানি পীঠ পাওয়া গেল, আরও খনন 
| করিতে মন্দিরের নিন্বের অর্ধভাগও বাহির .হইল। কথিত আছে এই মন্দির 
কামদেব  নিশ্দমাণ করিয়াছিলেন। যাহ! হৌক, রাজা মৃক্তিকাপ্রোথিত অপ্দমন্দিরের 
. উপর 'অবশিষ্টীংশ নিশ্মাণ করিয়। দিলেন, প্রত্যেক ইম্টকখণ্ডে একরতি করিয়। 
সোণা দেওয়া হইয়াছিল। 

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু দেবদেবীর 
' অনেক মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া, ফেলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে, কামাখা। 
দেবীর মন্দিরও তীহার হস্ত হইতে নিস্তার পায় নাই। ১৫৫৩ খুষ্টান্দে তিনি 
এই মন্দিরে উপরিভাগ ভূতলশায়ী করিয়া ফেলেন । বিশ্বসিংহের পুত্র রাজা 
নরনারায়ণ এই ভগ্ন মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ 
করিতেই দক্ষিণদিকে নরনারায়ণ .ও তাহার ভ্রাতা শুর্রধবজের মু্ডি তাহাদের 
কীত্তির সাক্ষিরূপে বিরাজ করিতেছে ! 

কুচবিহারের রাজগণ দেবীর মন্দিরাদির সংস্কার সম্বন্ধে এতদূর করিলে$ 
তাহাদের বংশধরগণ কামাখ্যা দেবী কর্তৃকই অভিশপ্ত হইয়! আছেন। তাহার 
কখনও এই মহাপীঠ দর্শন করা দূরে থাকুক, কামাখ্যা পর্ববতের দিকে দৃষ্টিপাতও 
করিতে পারেন না। এ বিষয়ে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা এইরূপ--_- 
রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কেন্দুকলাই নামে একজন সিদ্ধ ব্রাঙ্গণ মায়ের 
পুজকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর ভগবতী 
তাহারে দেখ! :দিতেন; একথা রাজা শুনিতে পাইলেন । তিনি মায়ের ম্বরূপ- 
"সুতি দেখিতে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ব্রাঙ্গণকে অনেক ধনরত্বের লোভ দেখাইয়] 
 বলিক্েন-ঠাকুর'!: মায়ের চেতনমু্তি আমাকে দেখাইতেই হইবে, আমি তোমার 
বানাতে | 
ব্রাহ্মণ বলিলেন--“মা ভক্তাধীন। কামার কি সাধ্য আপনাকে দেখাইব ? 
"আপনি তীাহীকে একমনে ডাকুন, তিনি অবশ্য আপনাকে দেখা দিবেন।” 
কিন্তু রাজা কিছুতেই শুনিলেন না, ব্রাঙ্গণকে ধরিয়া বসিলেন। ব্রাঙ্গণও রাজার 
"হাত ' হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর ন1 দেখিয়া বলিলেন- _সন্ধ্যায় পুজার 
সিন. স্তোত্র পাঠ করিয়া ঘপ্টাধবনি করিলে, মহামায়া দেখা.দিয়া থাকেন, আপুনি 
সেই, সঙযনৈ "যদি বলপুর্ববক. দেখিতে পারেন আমার .কোন আপত্তি নাই। 
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ব্রাহ্মণের কথায় মহাঁসম্তষ্ট হুইয়া রাজ1 সন্ধ্যার সময়ে মন্দির সঙ্গিক 
উপাস্থত হইলেন। ব্রাক্ষণের ঘণ্টাধবনি শুনিয়া গবাক্ষের ছিদ্র দিয়] উদ্বিগ্রচিত্তে 
মহামায়ার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন মন্দিরাভ্যন্তর 
সহসা উজ্জ্বল জ্যোতিতে অ।লোকিত হইয়া উঠিল, অব্যক্ত নূপুরশিঞন 
তাহার কর্ণকুৃহরে যেন স্ুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। মহামায়ার দর্শনাশায় তিনি 
অধিকতর উদ্গ্রীব হইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি সহসা এক মর্ম্মঘাতী বাণী 
শুনিতে পাইলেন। দেবী রাজার উদ্দেশে নিদারুণ অভিশাপ দিয়া বলিলেন-_, 
“আজ হইতে তুমি বা তোমার কোন বংশধর আমার পীঠ দর্শন করা দুরের 
কথা, যদি এই পর্বতে আরোহণ করে, তাহ! হইলে তোমাদের বংশলোপ 
হইবে ।” এই সময়ে ত্রাঙ্ষণের মস্তক বিচ্ছিন্ন হুইয়া ভূতলে খসিয়। পড়িল। 
রাজা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়। খিম্নমনে নিজরাজ্যে প্রস্থান করিলেন | সেই হইতে 
তাহার কোন বংশধর কামাখ্যাতীর্থে আসেন না। 
€ ক্রমশঃ ) 


ডাক্তার স্যর সুত্রন্মণ্য আয়ার। 


লেখক-- সম্পাদক | 


একে একে ভারত-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি লোকদৃষ্টির বাহিরে চলিয়! 
যাইতেছে। “মৃতু)” শব্দ ব্যবহার করিলাম না, কারণ আত্মা অজর, অমর 
এবং মৃত্যু কেবল আত্মার দেহত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয় । আত্ীয় স্বজনের 
দেহত্যাগ্ে আমরা দুঃখিত হই কেন? কারণ, আমরা মনে করি ত্বাহাদের 
অস্তিত্ব-লোপ হইল। আত্মার নিত্যত্বে স্থিরবিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু-ব্যাপারে 
দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। জরাজীর্ণ দেহত্যাগে নৃতন সবল দেহধারীর 
বা দিব্যধামবাসীর বন্ধু-বান্ধবদিগের শোকের ত কোন কারণই নাই, পরস্ত 
আনন্দেরই হেতু রহিয়াছে । তথাপি-জ্ঞানীরাও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে অন্ততঃ 
সাময়িক শোক পরিত্যাগ করিভে জয়র্থ হন না। ধীহারা এ সংসারে জন্মগ্রহণ 
করিয়া পরোপকারব্রতে আপনাদিগক্ষে নিয়োজিত করেন, তাহাদের অভাব কেবল 
যাক্তিবিশেষের শোকের কারণ হয় না, সমস্ত দেশবাসী মনে করেন যে, যে 


ঈম সংখ্যা] ডাক্তার শ্যর সুরক্ষণ্য আয়ার। ৩৩৩ 


স্থান তাহার! শুম্ করিয়া গেলেন, সে স্থান আর কাহারও দ্বারা পুর্ণ হইবে 
না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙগদেশ হইতে কয়েকটা সমুজ্ষ্বল রত্ব ন্তহিত 
হইয়াছে । এই সেদিন স্যর আশুতোষ চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, 
বাবু ভূঁপেম্দ্নাথ বস্থ ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, 
দেশবাসী মাত্রেই তাহাদের জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছে; তীহারা স্থীয় স্বীয় 
কণ্মক্ষেত্রে জাতিধন্মব্ণনির্বিবশেষে জগতের উপকার করিয়! দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা 
লাভ করিয়াছিলেন। ' আজ আমর! মান্দ্রাজদেশীয় দ্বনামধন্য প্রবীণ খধিতুল্য 
স্ব্রক্গণ্য আয়ারের তিরোধান অবগত হইয়া তাহার কন্মজীবনের কথা স্মরণ 
করিয়া একদিকে আনন্দ উপভোগ করিলাম, অন্যদিকে তিনি যে স্থান অধিকার 
করিতেন সেস্থান অধিকার করিবার অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি না দেখিতে 
পাইয়া অত্যন্ত 'বেদনানুভব করিলাম । স্থত্রক্ষণ্য আয়ার বঙ্গদেশে সাধারণের 
নিকট স্থপরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তাহার জীবনী আলোচন1] করিলে সকলেই 
ইহা উপলদ্ধি করিতে পারিবেন যে সদাচারসম্পন্ন একজন ব্রাহ্গণও জাতি- 
ধণ্ম-বর্ণনিরববিশেষে মানবসমাজ্তের সেবা করিতে পারেন । মান্দ্রাজদেশীয় ব্রাহ্মণের! 
মত্স্য-মাংস ব্যবহার করেন না, শাস্জ্-অনুসারে শিষ্ট ও শুদ্ধাচারে বাস করেন, 
বর্ণাশ্রম ধন্ম মানিয়া চলেন । তীহাদের মতবিরোধীরাও মুক্তকণ্টে স্বীকার করেন 
যে মান্দ্রাজের ব্রাঙ্মণের ম্যায় শৌচাচারসম্পন্ন লোক পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় 
না। দরিদ্র হইলেও গৃহগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জগ্জাল মাত্র নাই, হুগন্ধ মাত্র 
নাই, দেহে স্বর্ণকান্তি না থাকিলেও অতীব পরিষ্কত পরিচ্ছন্ন, নিশ্মল শুভ্রবেশ, 
মুখে সান্বিকত। দেদীপ্যমান। স্ুুবক্ষাণ্য এই মান্দ্রাজ ব্রাহ্মণ-সমাজেরই একজন। 
দরিদ্র-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি, স্বীয় চরিত্র, বুদ্ধি এবং বিষ্ভাবলে মান্দ্াজ 
হাইকোর্টের মন্যতম বিচারপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং কয়েকবার 
অস্থারিভাঁবে প্রধান বিচারপতির পদেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মদুরাঁ 
জেলায় সামান্য কেরাণীগিরি কাধ্য করিতে আরন্ত করেন, সেখান হইতে 
ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। এ স্থানেই ওকালতি করেন,.এবং অল্পদিনের 
মধ্যেই স্থানীয় ব্যবহাঁরাজীবদিগের মধ্যে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করেন । কিছুদিন 
পরে মান্দজ্াজ হাইকোর্টে আসিয়া: তথায় ওকালতি আরম্ভ করেন এবং. তথাকার 
গবর্ণমেন্ট উকিল নিযুক্ত হুন। পুর্বেব এঁ পদে একজন ইংরাজ নিযুক্ত ছিলেন ১. 
তুত্রক্ষপ্যই তথাকার' হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় গবর্ণমেন্ট 'উকিল। যখন তিনি: 
মাসাজ হাইকোর্টে ওকালতি 'আরম্ত' ০০০০০০৭ ভাম্াঙ্‌ 
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আয়াঙ্গারের সমকক্ষ উকিল কেহই ছিলেন না। ভাম্যম্‌ আযাঙ্গার যে শুধু 
মান্দ্রাজ হাইকোর্টেরই সন্নিপ্রধান উকিল ছিলেন তাহা নহে, সমগ্র ভারতে 
একমাত্র স্তর রাসবিহারী ঘোষ ব্যতীত আর কাহারও প্রতিভা তাহার প্রতিভার 
ম্যায় সমুজ্বল ছিল না। যখন স্ুব্রঙ্ষণা আয়ার মান্দাজ হাইকোট্ে কার্ধ্য 
আরন্ত করেন, তখন তথাকার তত্কালীন চিফ. জগ্িশ স্যার চার্লস্‌ টাপার 
দৃর্রঙ্গণ্য জায়ারকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যম্‌ আয়াঙ্গারকে সম্বোধন করিয়া একদিন 
বলিয়াছিলেন “এতদিন পরে আপনার একজন উপযুক্ত গ্রতিদ্বস্ী আসিয় 
উপস্থিত হইয়াছেন ।” স্থব্রঙ্গণ্য আয়ার হাইকোর্টের বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া যেমন তেমন ভাবে দৈনিক কাধ্য সম্পম করিয়া যাইব এরূপভাবে কাজ 
ফ্রিতেন না। তিনি বিঢারাদালত প্রাচীন হিন্দু-জাদর্শে ধন্মীধিকরণে পরিণত 
করিতে প্রয়াসী ছিলেন এবং সেই প্রাচীন-আদর্শ নয়নপথে জান্তবল্যমান রাখিয়। 
বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন । উভয়পক্ষের বাদানুবাঞ্ শান্ত ও ধীরভাবে শুনি- 
তেন। অন্যায় তর্ক উপস্থিত হইলে স্যুক্তি দ্বারা তাহার খগ্ডন করিয়। তর্ক" 
ফারীকে নিরস্ত করিতেন; কাহারও মুখাঁপেক্ষা করিয়া কখন বিচারকা্ধ্য সম্পন্ন 
কারতেন না । বিচারকের আদর্শ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে এবং আধুনিক ইউরোপীয় 
দেশসমুহে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় আদর্শই নিরপেক্ষতার দিকে 
দৃষ্টি রাখে । কিন্ত ভারতের আদর্শ আর একটু বিস্তারিত ছিল; ব্যক্তিগত 
চরিত্রের প্রতি ইউরোপীয় আদর্শের তত লক্ষ্য নাই। একজন গৃহে বসিয়। 
চপ্রিত্রগত কোন দুক্ষম্্ করিলেও ইউরোপীয় আদর্শানুসারে তাহ।কে বিচারকার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিবার কৌন বাধা নাই; কারণ উহ] ব্যক্তিগত চরিত্র এবং সাধা- 
রণের কার্যের উপধযোগিতার মধ্যে সম্বন্ধ রাখিতে চাহে না। কিন্তু ভারতবর্ষে 
ধার্মিক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বিচারপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। মদ্ভ- 
পান, পরদারাভিমর্ষণ, প্রভৃতি দোষে দুষ্ট ব্যক্তিরা কখনও বিচারকের পদে 
নিযুক্ত হইতেন না। সদংশজাত, ধাশ্মিক, পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ধণ্মাধিকরণে স্থান 
পাইতেন। স্থুব্র্গণ্য প্রাচীন ও আধুনিক-_-এতদুতয় আদর্শানুসারেই উপযুক্ত 
বিচারক ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ষণ, শুদ্র সকলের বিচারেই 
তিনি সমদর্শা ছিলেন। ঠিনি আইনের শব্দের উপর তত জোর দিতেন না, ঘত 
ত্বার নিগুঢ় অর্থ--উদ্দেশ্ঠের প্রতি দিতেন। হিন্দুমহিলাদিগের দায়াধিকার এবং 
অন্ঃবিধ অধিকার সম্বন্ধে তাহার মত উদার ছিল, তিনি ধর্মশাস্ত্রের বার্থ মর 
তামুসারে স্্রী অধিকারের বিচার করিতেন ৭ ওকালতি কার্যে অর্থার্জন করিয়া 
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আত্মস্থখসাধনই তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, দীন দুঃখী দরিদ্রেরাও তাহার ধনের 
অংশী ছিল। তিনি যেখানেই গুণ দেখিতে পাইতেন তৎক্ষণাৎ তাহ। গ্রহণ 
করিয়া গুণীর উপযুক্ত সম্বর্ধনা করিতেন। অজ্ঞাতনামা যুবক সম্স্যাসী বিবেকা- 
নন্দের মধ্যে যে তেজংপুগ্ লুক্কায়িতভাবে ছিল, তাহা তিনিই প্রথমে" জ্ঞান- 
চক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে সমর্থ হরেন, এবং তাহারই যত্ব ও চেষ্টায় 
বিবেকানন্দ সুদুর আমেরিকা প্রদেশে সমস্ত ধর্মমসম্প্রদায়ের] এতিনিধিদিগের। 
সম্মুখে-_“সিকাগে। ধন্র-সংসদে”__সার্ববজনিক হিন্দুধর্মের4ুবিজয়ভেরী ঘোষণ। 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিষ্ঠ(রান্‌ ও সদাচারসম্পন্ন হইলেও বর্তমান প্রচলিত 
হিশধশ্মের সঙ্কীর্ত| স্ুত্রক্ষণ্যের বিবেককে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। বু- 
কালের অজ্ঞান বিজ্স্তিত কণঙ্ক দূরীভূত করিয়া হিন্দুধন্মের উজ্জ্বল ভাতি ছারা! 
জগতকে প্রতিভাত কর স্থুরক্ষণ্যের জীবনের এক মহত উদ্দেশ ছিল, এবং 
এই অন্তেই তিনি পিয়ছফিক্যাল সোসাইটা ([1595019171011 5০০1০ ) তে, 
যোগদান করিয়। গ্রামতী আনি বেশান্তের দক্ষিণ হস্তশ্বরূপ হইয়াছিলেন। আনি; 
বেশান্তের রাজনৈতিক আন্দোলনহেতু গবর্ণমেপ্ট যখন তীহাঁকে স্বাধীনতা-বিচ্যুত 
করেন, তখন মার্কিণদেশের যুক্তরাজ্যের তত্কালীন প্রেসিডেণ্ট, মিঃ উইলসনের 
নিকট ইংরাজশাসনে ভারতের অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তিনি যে লিপি 
প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার তেজস্বিনী ভাষা পাঠ করিলেই সুত্রঙ্গাণ্যের অন্ত- 
নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্টাণ্ড সাহেবের তিরস্কারে তাহার 
“নাইট” উপাধি-পরিত্যাগ, তীহার স্বাধীন-চিত্ততার আর একটী প্রোজ্জবল, 
দৃষ্টান্ত । রাঙ্রনীতিক্ষেত্রেও তাহার কৃতিত্বের বেষ্ট পরিচয় আছে-_তিনি জাতীয়- 
মহাসভা-স্থাপনের একজন প্রধান উদ্োন্তা ছিলেন। যেবার স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ 
বন্থ মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি হয়েন, সেবার স্ুত্রহ্ষণয অভ্যর্থনা-সমিতির 
সভাপতি ছিলেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক অস্যুদয়কামী ছিলেন, কিন্তু 
উচ্ছজ্খলতার পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং তজ্জগ্কই তিনি শ্রীমতী আনি বেশা- 
স্তের ম্যায় নৃতন ম্বরাজ্যদলের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েন নাই। কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, 
কি সামাজিক ক্ষেত্রে, তিনি চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না; ক্রমবিকাশই 
তাহার লক্ষ্য ছিল--_বিপ্লীব নহে। | 

সাধারণের নেতাদিগের সহিত হ্ুত্রক্ষণ্যের পার্থক্য এই ছিল যে স্ুত্রক্ষণ] 
ভগবানে প্রাচীন খধিদিগের হ্যায় আস্থাবান্‌ ছিলেন। তাহার শেষ জীবনে 
তিনি বানপ্রস্থ ধর্দ্দ অবলম্বন করিয়া ব্রক্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন) এবং 


৩৩৬ হিন্দু-পত্রিকা । | [ ৩১শ রর্ষ, পৌষ 


তাহাকে দেখিলেই বোধ হইত যেন কোন প্রাচীন খষি পুনর্ববার ভারতবর্ষকে 
পবিত্র ক্করিতে আঁবিভূ্ত হইয়াছিলেন। “নাল্লে স্থুখমন্তি, যদ্ভূম।. তৎম্থখম্»" 
এই সত্য উপলব্ধি করিয়া তিনি ত্রন্দে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। পত্রহ্মাবিদ 
ত্রশ্ষৈব ভবতি 1. ও শান্তি, ও শান্তি, ও শান্তিঃ। নর 


আত্মকথা | 
( গান। ) 
লেখক--জীকৃষ্ণপ্রসাদ বস্তু । 


(মন!) তোরে কি বলিয়ে গালি দিব। 
তোরে গালি দিবকি গুলি মারিব অথবা 
জেলে পাঠাব ? 
হুদয়-মন্দিরে থাকি, : দিতে আমায়ু ফাকি 
(ওরে) আমি ভাবিয়! না পাই কিছু কেমনে ভোর বুঝাব ! 
খেতেছ স্থমিষ্ট কত, খাজা গজা মনোম ই 
(আরও ) দই সন্দেশ রসগোল্লা, আমি আর যোগাৰ কত ? 
খেয়ে শুয়ে ঘুরে ঘুরে, নেচে কুন্দে বারেবারে 
(ওরে) সাধ কি মেটেন! তোমার বল্‌্তে চাঁওনা হুর্গাশিব ? 
ভেবে শেষে বুঝে শেষে, কুল পাবি না অবশেষে 
তুই নিজে মজ.বি আমায় মজাৰি যখন রে পঞ্চ পাব। 
সংসারের কোলাহল, রোধে স্মৃতি অবিরল, 
(ওরে) দিন গেল দীন-দয়াময়ী কেমনে আমি ভাবিব? . 
সেরেছে আমার দফা, চুরি দোষে নাই রফা, 
মন্রে চুরির দীয়ে ধর! পড়লে উচিত মত সাজাই পাঁব। 
(তাই) ছাড়রে বিষয়-বাঁসনা, হরিনাম জপ করনা, 
ভবে আসা যাওয়! যে যষ্্রণা কখন কি তাহা ভাব ? 
হরিনাম সর্ববসার, ভাব তারে অনিবার, 
মন, তুই যদি কথ। রা্ছিস্‌ তবে আর কারে ভাব? 


চম সংখ্য। ] * নাম-রহস্য। ৩৩৭ 


এপ্স 





পেশী ১ শিস সস আস সি পাপ | সপ এ রি রর 


ৰ ছুই জনে মিলে মিশে, ভগবানে পাবার আশে 
(ওরে) চিন্তা কর্লে চিন্তাীমণির অবশ্যই দেখ। পাব। 
_. ধর্মাধন্ম তব্বকথা, মন্থর ভার জান্বে কি ত| 
(ওরে) ব্যথা জানায়ে ব্যথা দিব, তবে ত সফল পাব। 
দয়াময়ী দয়াময়, সকলেই বলে তীয় 
তবে মামি কেন সে দয়ার স্থভাগ না পাইব? 
আমার বদনে যদি, হরি বলি নিরবধি, 
কাতর কিঙ্করে তবে কি ঝলে দিবেন জবাব ? 
আমি যদি হরি বল্তে, কাতর হই সে নাম শুন্তে, 
তবে হবে আমার যে বিবন্ধ তাহ! আর কায় জানাব? 
বিশ্বময় সে আমার, বিশ তিনি, বিশ্ম তার, 
তবে শ্রীকৃষের মনোবেদন] কেন ব। আর না মিটাব! 


ন।ম-রহহ্য | 
(১) 


জল। 
লেখক - সম্পাদক । 


বালকের ভাষা কতিপয় শব্দ লইয়া । জ্ঞানের বিকাশের সহিত তাহার 
শব্দ-জুংখ্যার বৃদ্ধি হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত অন্ত ব্যক্তির ভাষা এরূপ কতিপয় শব্দ লইয়া ; 
জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাহার শব্দ-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়। অনুন্নত জাতিসমুহের 
ভাষাও এরূপ কতিপয় শব্দ লইয়া । যে জাতি যত সত্য, তাহার ভাষাও 
ভ্জ্রপ' বিস্তৃভ । আধুনিক ইউরোপীয় সভ্য জাতিসমূহের ভাব। পর্্যালোচন। 
করিলেই তাহাদের জ্ঞানের পরিধি ঘষে কতদুর বিস্তৃতিলাভ্ত করিয়াছে, তাহ! 
সহজেই . হৃদয়ঙম কর] বায় । জ্ঞানের বৃদ্ধির লহিত জ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যার, 
বৃদ্ধি হওয়াতে ভাষার পুষ্টি হয়, আমাদের মানসিক চিন্তাই ভাষার আকার 
ধারণ করে। ক্সে বিষয়ে আমাদের চিন্তা নাই তত্সন্বক্ধে আমাদের কোন 


৩৩৮ হিম্দু-পাতিক। [ ৩১ বর্ষ, পৌষ 
ভাষাও নাই। পশ্বাদির চিন্তাশভ্ি' অতি পরিমিত ) এই জন্তই তাহাদের ভাষাও 
অতি পরিমিত, এমন কি, নাই বলিলেও চলে । অন্তঃকরণে কোন ভাবের উদয় 
হইলে শব্দের দারা তাহার বহির্পিনকাশ হয়। যেখানে চিন্তা নাই, যেখানে ভাব 
নাই, সেখানে বতির্বিন চাশও নাই, ভাষাও নাই, শব্দও নাই । যেখানে জ্ঞান নাই, 
সেখানে চিন্। নাই; সুতরাং ভাষাই ভজ্ভ্ানের হির্দিকীশ। এই শব্দ ও ভাষা 
সন্বন্গে আমাদের শান্সে স্ঈগভীর চিন্থা দৃগ্ট হয়--শব্দই বেদ, শব্দই ব্রঙ্গ, 
ইহাই শাকের মন্্। বাইবেলেও ওয়ার্ড এবং গড় (৬৬০৫ 21১0 ০০৭) এক। 
*]11 (110 19605101110 75 0170 ৬010১ 8170 ৬01৭ ৮/25 5100 000, 217 
৬০1৭ 5 (5091৮, 91001010101. আদিতে শব্দ ছিল, এ শব্দ ঈশ্বরে ছিল, 
শব্দই ঈশর | 

স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও ততশিহ্যাগণের ষতেও শব্দই ব্রঙ্গা। জ্ঞানই 
ত্রঙ্গ, এ ব্রঙ্গের বহিন্বিকাঁশই শব্দ এবং এ শব্দই জগতের অফ্টা। প্রজাপতি 
জগত স্ঠির ইচ্ছ!। করিরা, ভগতের উপা।দান$ত পদার্থের সংজ্ঞাম্বরূপ স্মরণ 
করিয়াছিলেন । “স ভূমিরিতি ব্যাহরন্‌ স ভূমিমস্থজত” ভূমি-স্থষ্টি-বিষয় স্মরণ 
করিঠেই স্ৃ্টিকন্ঠার হৃদয়ে “ভু” শব্দের উদয় হইল। অমনি ' তিনি ভূমি 
সৃষ্টি করলেন। প্রদ্গাপতি “ভূ” বলিয়া ভু স্থষ্টি করিলেন। বাইবেলে এরূপ 
আচে-(6৮)৭ ১৭ 11091602112 20৭ 07015 ৮75 |11/1).৮ ঈশ্খর বলি- 
তলন_ঞ্টেতিঃ হউক, অমনি জ্যোতিঃ হইল । এস্থলে শব্দতন্ব আমাদের আলো।- 
চনবর বিষয় নহে । অন্ত আমরা একটামাত্র শব্দ আলোচন। করিয়া দেখাইব 
যে খধিগণের চিন্তা কিরূপ বিস্তুতিলাভ করিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষ৷ 
কিরূপ িস্তারলভ করিয়াছিল। “জল” শব্দ এবং তাহার বিভিন্ন সংজ্জাই বত্মান 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সাধারণতঃ জলের এই কয়টী নাম প্রাপ্ত হওয়া 
যায়_ আপ্‌, বারি, বা, সলিল, কমল, জল, পয়ঃ কিলাল, অন্বত, জীবন, ভুবন, 
বন, কবন্ধ, উদকৃ, পাখ, পু্ষর, সর্ববতোমুখ, অন্ত, অর্ণ, তোয়, পানীয়, ক্ষীর, 
অন্বুং সম্বাদ; কিন্তু খথেদসংহিতায় জলের ১০১টী নাম দৃষ্ট হয়। এই যে 
১০১টা শব্দ হইল, ইহার প্রত্যেক শব্দই চিন্তীসম্ভৃত, অর্থাৎ জল সম্বন্ধে চিন্তাতেই 
এই সমস্ত শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। জলের পুর্বেবীক্ত যে কয়টা নাম দেওয়। 
গেল, তাহাও এ ১০১টী নামের মধ পাওয়া যায়। প্রত্যেক শব্দ আলো-' 
চনা করিলেই আমাদিগের পুর্বব-পুরুষদিগের চিন্তাশক্তির প্রশংসা না করিয়া 
পারা যায় না। ইংরাজীতে জলকে ওয়াটার (৬1০৩7) ৰলে? এ ভাষায় 


৮ শী শিট পস্সীত পপ পাপে 


'*ম সংখ্যা ] মাম.রহস্ছা | ৩৩৯. 
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জলের একমাত্র শব্দ। এই ৬৬০৩ শব্দটি যে এ ১০১ নামের অন্তভূর্তি তাহা 
যথাস্থানে দেখাইব। এনক্সণে জলের ১০১টী নামের আলোচনা করিব 

১। “অর্ণ;”--শঙ্ধ গত্যর্থক খি' ধাতু হইতে উত্পন্ন। খচ্ছতি নিম্স- 
গ্রদেশং গচ্ছতি অর্থাৎ যে নিন্ম গ্রদেশে গমন করে সে অর্ণ। 

২। ক্ষোদঃ ক্ষুদতে ক্ষোদঃ উচ্চ*দেশ হইতে যে নিল্বপ্রাদশে পঠিত 
হয় সে ক্ষোদ। 

৩। ক্ষল্পঃ _ ক্ষদ স্থৈর্ধ্যে ; পিপাসা ব্যক্তি জল প্রাপ্ত হইলেই স্থির হয়, এই 
জন্যই জলের নাম হইল ক্ষঞ্জা। 

৪ । নমভঃ--নহ বন্ধনে ; 'যখানে জল পার মানুষ সেইখাঁনেই বাঁধা পড়িয়। 
ঘায় অর্থাত জল এতই প্রয়োজনীয় যে জল শ্যাগ করিয়া কেহ দুরে যাইতে 
চাহে না। যত্রোদকং বিছ্ধাতে তত প্রাণিণঃ স্থ।তুঘম মনন্কুবিন্তে; যেখানে জল 
থাকে প্রাণিগণ সেইখানেই থাকিবার জন্য সংকল্প করে। 

৫1 অন্তঃ-_অগ্রি ব্যাপ্তৌ; যে জিনিস সকল জিনিস ব্যাপিয়া আছে ভাঁহাই 
অন্ত। 

৬। কবঙ্ষম--কং শ্ৃখং বরাতি সান পানাদিন। অর্থাও স্গান পান দ্বারা মে স্থখ 
বদ্ধন করে, সেই কবন্ধম্‌। 

৭। সলিলম্--সলতি গচ্ছতি নিম্নদেশ*, যে নিন্বস্থনে গমন করে সে সলিল। 

৮ | বাঁ বুঞঃ, বরণে, যাহাকে বরণ করা যায় সেই বা। 

৯। বনম্- বন্যতে সেব্যতে অথাৎ যে সেবা করে সে বন। 

১০। স্বৃতম্-_গৃ্ঘ সেচনে, যাহা দ্বার ভূমি সেচন করা যায় সেই দ্বৃত। 

১১।' মধু- মধুর ন্যায় জল স্বাদ, এইজন্য জলের এক নাম মধু । মধুবহ 
স্থাহৃত্বাৎ। এই হইল স্বামীর মত। মদ তৃপ্তী। লোকে যাহাকে অভিশয় 
তৃপ্তিকর মনে করে__এটি হচ্ছে ভট্ট ভাস্বর মিশরের মত। মনলীয়ং মধু । মেঘের 
মধ্যে যে জল থাকে তাহাকেও মধু বলে। মধু শব্দ বন্ধু ধাতু 5ঈতে নিষ্প্ন 
হইতে পারে । যথা, ধম্‌, মন্‌, মদ্‌। এস্থলে ব্যাকরণের কণা উঠান উদ্দেশ্য 
নহে। প্রবন্ধের উদ্দেশ আমাদের প্রাচীন খধিদিগের কিরূপ অসাধারণ শবা- 
চিন্তা ছিল তাহাই প্রদর্শন । 

১২। পুরীষম্--পালন ও পুরপার্থে পু ধাতু হইতে নিষ্পল্প। প্রলয়- 
কালে যাহা জগত পুর্ণ করে, নদী তড়াগাদি ঝ্াহা দ্বারা পুরণ হয়, এবং 
শন্যোত্পতি দ্বারা যাহা জগত পালন করে। 





শষ লা ২৯০ 


2. স্পা পানা সক... সপ 


৩৪০ িন্দু-পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


পাপা ৩ সপ 














১৩। পিগ্ললম্‌ - এই শব্দটিও পৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং ইহার ধাত্বথ 
পুরীষের ন্যায় ।. পূ ধাতু হইতে কল প্রত্যয় ক'রে, অনেক সূত্র দ্বারা পিপ্পল 
শন্দ নিষ্পন্প করা হইয়াছে। ক্ষীর স্বামী এই শব্দ গত্যর্থক ধ্রুউ ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন করিয়াছেন । উহার অর্থ-যাহ। প্লাবন করে। «€. 

১৪। ক্ষীর_যাহা খাওয়া যায় তাহাই ক্ষীর। আদন্ত তদদিতি ক্ষীরম্‌। 
আদনার্থক ঘসু ধাতু হইহে ইরণ প্রত্যয় করিয়। অনেক সুত্র দ্বারা শব্দ নিষ্পক্ 
করা হইয়াছে। সঞ্চলনার্থক ক্ষর ধাতু হইতেও উহা নিষ্পন্ন হয়। মেঘাৎ 
ক্ষরতি । যাহ! মেঘ হইতে ক্ষরিত হয়। 

১৫। বিষম্ব_যাহা সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে- বেবেষ্টি ব্যাপ্সোতি সর্ববং 
বিষম্। যাহা দ্বারা বিশেষরূপে শৌচ কার্য সাধিত হয় সেও বিষ। যাহ! 
স্নান পানাবগাহনাদি দ্বারা সেবা করে সেও বিষ। 

১৬ | রেত£_রীয়তে অবতি রেতঃ। বৃষ্টি দেবতাদিগের রেত। রেত 
শব্দের জলার্থ গ্রহণ ন। করিয়া সাধারণ প্রচলিত অর্থ লইয়া বেদের কোন 
স্থানের অর্থে বড়ই বিজাট ঘটন। হইয়াছে, তাহা এস্থানে বলিব না। 

১৭। কশঃ_-যাহা নিন্প্রদেশে গমন করে; কিম্বা মেঘ হইতে পতিত 
ইইয়া শব্দ করে তাহাই কশ। কশ গতৌ, কশ শব্দে। 

১৮। জনম্ম--জনী প্রাদুর্ভাবে। স্যগ্িকালে যে ম্বকারণ অমি হইতে 
জন্মিয়াছে, কিন্বা যাহাতে মতম্যাদি জন্মগ্রহণ করে সেই জন্ম। 

১৯ | বুবুকম্‌ -ব্রবীতেঃ শব্দার্াহ। যে শব করে। 

২০। বুসম্-যাহ] দ্বার বিশেষরূপে স্নান কর! যাঁয়--€ বি পুর্ববাৎ স্লাতেঃ |) 

২১। তুগ্র্যা-তুগ্র শব্দে আদিত্য বুঝায়। তাহা হইতে যাহার জন্ম 
স্য়। সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা সমুদ্র হইতে বাম্প উখিত হয়, এ বাম্প বৃগ্িতে 
পরিণত হয়। | 
৮... ২২।. বুর্বরম্--পৃ পালন-পুরণয়োঃ | বপুষঃ শরীরম্ত পুরকং পালকং বা 
বপুঃ পুরং সৎ। যাহা শরীরের পুরক ও পালক। 

. ২৩। হ্ক্ষেম ও. ক্ষেম_-ক্ষি নিবাস-গত্যোঃ, ক্ষি ক্ষয়ে। ক্ষিয়ন্তি নিবসস্তি 
প্রাণিনঃ। গচ্ছন্তি অনেন পম্থানমিতি বা, উপরিভাগেন ক্ষীয়তে বা। যাহ! 
দ্বারা জীবগণ বাস করে, গমন করে, এবং যাহার উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত 
টা . কী এ 
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ভুতু তুকু-্খী ॥ 
(গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত ) 


সত, চি ও আনন্দবৃত্তিকে যিনি বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে 
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কহে। একমাত্র আ্ভগবানই এ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শব্দ বাচ্য, 
অন্যে নহে। 

২ বৃহৎ অগ্রিন্তপ হইতে যেমন অণুপরিমিত স্ফলিঙ্গসমূছ অংশরূপে নির্গত 
হয়, বৃহ বা পুর্ণতন্ব ভগবান্‌ হইতে সেইরূপ পুথক্‌ পৃথক সত্তাবান অনন্ত 
কোটী স্বতন্ত্র চিদণুতত্ব জীব উৎপন্ন হইয়াছে । একটী কেশের অগ্রভাগকে 
সহজ অংশে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক অংশটা ষেরূপ ধারণাতীত সূন্মমাকারে 
পরিণত হয়, জীবের স্বরূপ তদ্ব সুন্মমাতিসুক্মম ও অপরিমেয়। ক্ষুত্রত্ব বিধায় 
জীবের স্বরূপ যেমন সসীম মানববুদ্ধির দ্বারা পরিমেয় নহে, বুহবহেতু ভগ- 
বানের স্বরূপও তদ্ব সীম বুদ্ধির ঘার। গ্রহীতব্য নহে । যদিও সসীম-বুদ্ধির 
দ্বারা অণুতন্ব জীব ও বৃহত্তন্ব ভগবানের স্বরূপ নিদ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় ন! 
(অর্থাৎ উভয়েই অপরিমের ও জাতীয়ত্বে এক), তথাপি তাহাদিগের মধ্যে 
অণুত্ব ও বৃহন্বরূপ ভেদ বর্তমান আছে।. ধাহারা ভগবওকৃপায় দিব্য-ভঙ্কান 
লাভ করিয়াছেন, তাহার এই জীবেশ্বরগত ভেদদর্শনে সমর্থ । ভগবণকৃপা-বঞ্চিত 
সসীম-বুদ্ধিবিশিষ্ট অন্ঞ-মায়াবাদিগণ জীবেশ্বরগত: ভেদ উপলক্ষি করিতে 'অসমর্থ 
ও ভ্রান্তিবশতঃ “আমি ব্রঙ্গ” ইত্যাকাঁর অপরাধ-জনক সিদ্ধান্তস্থাপনে প্রয়াসী। 

৩। অগ্নিস্তপে সংলগ্ন অংশে সমগ্র অগ্নির প্রভাব বর্তমান) কিন্ত অগ্নিস্ত,প 
হইতে বিচ্ছিন্ন ্ষুলিঙ্গরূপ অংশে অগ্নির গু আংশিকরূপে অবস্থিত: অর্থাৎ 
তাহা বৃহৎ অগ্নিস্তপ-গত সমগ্র প্রকাশ ও দাহকধর্মাযুক্ত নহে।' জাতীয়ন্ে 
এক হইলেও ভেদ-প্রদর্শনের জন্য যে নিয়মে বৃহ অগ্নিম্ত,পে অভিলভাবে 
অবস্থিত অংশকে স্বাংশ ও সেই অগ্নিস্তপ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত অংশকে 
বিভিন্নাংশ 'কহে, ঠিক সেই নিয়মে ভগবানের সহ অভিন্ন তদীয় অবস্তারাদিরূপ 
প্রকাঁশকে স্বাংশ ও. তাহা হইতে বিচ্ছন্নবৎ গবস্িত অণুচিত 'জীবকে বিতি্বংশ 
বলা হয় । সুতরাং স্পন্ঠীকৃত হইতেছে যে, স্বয়ং ভগবানে কিম্বা তাহার 
খ্বাংশ বিভূতিতে সত, চি "ও আনন্দ গুণ যেরূপ পুর্ণমাত্রায় বর্তমান থান 


বিভিম্নাংশগত জীবে তাহার গুপ সেই মাত্রার অবস্থান করিতে পারে না অর্থ 
তাহারা জপুপরিমাণে অবস্থান করে। 
৪৩11৩ 


৩৪২ হিন্দু-পত্রিক [ ৩১শ বর্ম, পৌষ 
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 শাস্জপসপপ 


৪। সও১" চি ও আ'নন্দবৃত্তিকে কেহ জ্ঞান, বল ও ইচ্ছাঁশক্তিও কহেন। 
ইংরেজি ভাষায় এই শক্তিতয়কে ৬৬111170, 11709110 3 2901111090৬] 
বল হয়। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে, 
কোন ন। কোন বিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্যা ইচ্ছ। করিতে ও কোন না৷ কোন 
লব্ধ বিষয়োৎপন্ন সখ বা ছুঃখকে উপভোগ করিতে দেখা যায়, তখন মানবগণে 
যে জানিবার ইচ্ছা ও উপভোগ করিবার শক্তি বন্তমান আছে, ইহা! কেনা 
শ্বীকার করিবে £ জানিবার এবং ইচ্ছা! ও অনুষ্ভব করিবার শক্তি সবেও দেখা! 
যায় যে, অনেক সময় মানবগণ যাহা যাহা জানিবার ও উপভোগ করিবার 
ইচ্ছ। করেন, তাহ! জানিতে ব| উপভোগ করিতে পারেন না। জানিতে ব 
উপভোগ করিতে পারিলেও নিত্যকাল সেই সেই বৃন্তিকে পৌষণ করিতে সমর্থ 
হন না এবং অনেক সময় জ্ঞাত বা লব্ধ বিষয়কে পুর্ণমাত্রায় জানিতে বা 
উপভোগ করিতে সমর্থ হন না। অপারক হইবার তথ্য অনুসন্ধীন করিলে 
জানা যায় যে, জীনতন্ত্রগত শক্তির অণুন্বই তাহার মুলীভূত নিদান। 

৫। মুন্ময় ঘটকে যেমন মুন্তিকার পরিণাম কে, তদ্বৎ ভগবানের ইচ্ছা ক্রমে 
তীয় শক্তিগ্রভাবজীত জীবসমূহকেও শক্তির পরিণতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
বলের ভিতর চন্দ্রের যে প্রতিধিন্ব দৃষ্ট হয়, সেই জলান্তর্গত ' চন্দ্রের সন্ভায় 
যেমন জলাতিরিন্, কোন পদার্থের সন্তাব নাঁই এবং মনঃকল্লিত বস্ত্র যেমন মনোময় 
ধাতু ব্যতীত পদার্থাস্থরের দ্বারা গঠিত হয় না, তদ্রুপ ভগবচ্ছক্তিজীত জীব- 
নামক তব্বের সম্ভার শক্তি ব্যতীত অন্য পদার্থের সন্ভাব অসম্ভব । স্তরাং 
জীব-তন্বকে শক্তিজীতীয় পদার্থ ভিন্ন শক্তিমত তন্ব ব! তজ্জাতীয় অন্য কোন 
পদার্থ মনে করা অনুচিত। . | 

৬। সুর্যযকে প্রকাশ করা যেমন কিরণসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্ট এবং সূর্য্যাতীত 
পদার্থনিচয়কে ব্যক্ত করা যেমন উহাদিগের অবান্তর ব| গৌণ উদ্দেশ্য মধ্যে 
গণ্য, তন্তরপ শক্তি-জাতীয় জীবসমূহ কর্তৃক শক্তিমান ভগবন্তত্তের উপলব্ধি ও 
তাহার সেবারূপ কাধ্যই তাহাদিগের মুখ্য কৃত্য এবং ভগবদিতর .. পদার্থের 
অনুভূতি ও সেই সমুদয় বন দ্বারা নিজ তৃপ্তিসাধনাত্মক ক্রিয়াকে তাহাদিগের 
গৌণ বা অবান্তর উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ভগবদনুভূতিমুলক' সেবাকার্ধ্য 
যে কালে সাধিত হয়, সেই সময় জীবগণ আপনাদিগকে -.শক্তিজাঙ্তীয় সেবক 
অভিমান করেন ও স্্রীভগবানকে আপনাদিগের একমাত্র নিত্য প্রভু বা..সেব/-তন্ব 
বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ সেব্য-সেবক বা আশ্রয়াশ্রিতভাব . সম্পূটিত :: এক 


৯ম সংখ্যা] - ভক্তই হ্ুখী। ৩৪৩ 


তাখণ্ড, দ্বিতী-সেব্য-বস্ত-রহিত, অবয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। যেহেতু 
অয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন, অক্নিমিত্ত তাহারা ভগবন্তত্বগত পুর্ণ চিদ্‌বলে বলীয়ান্‌ 
ও অবাধে বিমল-সেবানন্দ-স্থখ চিরকাল আন্বাদন করিতে সমর্থ হন। 

৭ যেসময় জীবগণ আপনাদিগকে অখণ্ড অদ্বরজ্ান হইতে বিচ্ছিন্নব 
জনুভব* করে সেইকালে তাহারা আপনাদিগকে ও অন্যান্য পদার্থসমৃহকে পৃথক্‌ 
পৃগক্‌ খণ্ডাকারে অবস্থিত মনে করে ও শক্তিজাতীয় তব্বের পরিবর্তে আপনাঁ- 
দিগকে শক্তিমত্ তন্ত্র বলির স্বীকার করিয়া থাকে । এই খগ্ুজ্ঞান হইতে 
দ্বৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত হয়। দৈতবুদ্ধি সংস্থাপিত অবস্থায় মানবগণ হেয় ও 
উপাদেয় ভাবকে লক্ষ্য করে, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,- 

“দৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্্মা ৮ 
“এই ভাল এই মন্দ এই সব ভম ॥৮ 

অখণ্ড ও অদ্বরজ্ঞানে সমুদয় পদার্থে ভগবগুসেবোপকরণ-বুদ্ধি প্রস্ফ,টিত 
থাকায় প্রত্যেক বস্ত্ই সদা পরমোপাদের ভাবকে আন্বাদন করাইয়া থাকে, 
অর্থাৎ কোন একার হেয় ভাবকে প্রকাশ করে না। অতএব স্বীকৃত হইতেছে 
যে খণ্ড দর্শন হইতে হেয়ভাব আবিভূতি হয় ও তাহার মুল চিদ্বলের সাহাঁ্য 
ব্যতিরেকে জীব-তন্থঈগত অনুশক্তির দ্বারা দূরীভূত হইবার নহে। 

৮। জীবের স্বরূপে সুখাশ্থাদনের যোগ্যতা আছে ও তদ্ধেতু জীবগণ 
স্বখান্থেবী হয়। অজ্ঞতা-নিবন্ধন মুঢ় ব্যক্তিমকল জানিতে পারে নাযে তাহা- 
দিগের অনুসন্ধিৎসা-টী কোন্‌ জাতীয় স্থখকে লক্ষ্য করিতেছে । স্থখ দ্বিবিধ 
উপায়ে লভ্য, যথা বাহাবিষয়ের উপভোগমুখে ও ভগবৎসেবাতিমুখে ৷ বাহা- 
বিষয়োপভোগ হইতে নিজ তৃপ্তি সিদ্ধ হয় ও সেবামুখে ভগবানের শ্রীতিই 
লক্ষ্যের অন্তর্গত। যাহারা স্থুশিক্ষার অভাবে আত্মগ্রীতি সাপনোদেদেশে বাহা- 
বিষয় সংগ্রহে তত্পর,_তাহার! অনেক সময় অণুশক্তিমন্তাহেতু, বিফলমনোরথ 
হয় 'ও 'ম্থুখের পরিবর্তে হুঃখকে আবাহন করিয়৷ থাকে। ন্থকৃতিবলে যে সমুদয় 
ব্যক্তি তন্বভ্ভানলাত, করিতে সমর্থ হয়, কেবল সেই সমুদয় ভাগ্যবান জীৰ 
ভগবশুকৃপাঁয় অর্থাৎ পুণণচিদ্বলের সাহায্যে ভগবৎসেবা-নিষ্ঠ হন ও পরমাুত 
বিমলানন্দপ্রদ সেবামাধুরী নিত্যকাল' সন্তোগ করিয়া থাকেন। 

৯৭ পুরি বলা হইয়াছে যে, একমাত্র ভগবত্তব্বেই সৎ, চি, ও আনন্দ- 
বৃত্তি পুর্ণমান্রাঞ গৃহীত হইয়াছে। যেহেতু প্রীভগবানে উক্ত বৃক্তিত্রয় পূর্ণমাত্রায় 
ক্রিয়াশীল থাকে, তশ্লিমিত্ত নিত্য--তিনি সদা পুর্ণানন্দে মগ থাকেন । জ্ঞান-শক্তির 


৩৪৪ হিন্দু-পত্রিক|। [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


উত্কর্ষহেত অহন্তানজ . ছুঃখপ্র্দ কাধ্যে তাহাকে নিযুক্ত হইতে হয় না। 
তাহার ইচ্ছাশক্তি পুর্ণমাত্রায় ক্রিয়া করিতে সমর্থ ও অন্নিমিত্ত তিনি যাহ! 
সঙ্কল্প করেন তওক্ষণাৎ তাহ! পরিতৃপ্ত হয়। তাহাতে সঞ্চারিণী ব সত্তাবিস্তারিণী 
শক্তির প্রীচুর্যাহেতু চরাচর যাবতীয় পদার্থ তাহ! হইতে স্থষ্ট হইয়াছে, অন্যান্য 
পদার্থসমূহ তাহা হইতে সত্তা বা অস্তিত্বলাভ করায়, তাহাদিগের দ্বার! 'তাহার 
সত্তার অনস্তিহ্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি সর্বকারণের কারণ, তন্নিমিন্ত 
তিনি ইচ্ছা করিলেই অন্যান্য পদার্থের সত্তাকে অনস্তিত্বে পরিণত করিতে পারেন। 
স্থতরাং যাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত, তাহারা অজ্ঞাতসারে নিজ 
নিজ অস্তিত্ব-ধংস করিবার প্রয়াসী । সেবার দ্বার তাঙ্ার প্রীতি উত্পাদন করিতে 
যাহারা উৎসুক, কেবলমাত্র সেই সেবকবুন্দই নিত্/কাল নিজ সত্তাকে অক্ষর 
রাখিতে সমর্থ। | 

১০। যাহার! পরতন্বের অলোচনাহীন, তাহার সংসারে বারংবার যাতায়াত 
করিতে করিতে কোনও কালে ভগবত্কৃপায় সাধুসঙ্গলাভ করিতে ও সেই সঙ্গ- 
প্রভাবে সেবা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন; কিন্তু যাহারা “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার 
অসশুসিদ্ধান্তে আস্থাবান্, তাঁহার! দিবালোকে খগ্ভোতের ন্যায়, প্রভাহীন হইয়! 
যান ও নিন সত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হন না। শক্রভাববশতঃ দেহান্তে 
যেমন কংসাদির সন্ত ভগবজ্জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কথ পুরাণারদি শাস্ত্রে 
বণিত আছে, বু কঠোর সাধনাদির সাহায্যে “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার সিদ্ধান্ত- 
শীল মানব্গণ সেইরূপ গতি লাভ করেন। 

১১। নিক্র কল্যাণ ও যথার্থ স্থুখলভেচ্ছুগণের উচিত পরকল্যাণের আকর 
ও নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের সেবাবুদ্ধি লাভ কর । শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয় 
ব্যতীত সেবাবুদ্ধি লাভ করিবার গত্যন্তর নাই। জগতে অনেক প্রকার কপট 
ভর্তঃ বিচরণ করেন । কলির চর জ্ঞানে তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর! 
বিধেয়। নরদেহু ক্ষণভঙ্গুর । সুতরাং দেহের পতন হইতে না হইতেই সদ্গুরুর 
চরণে বিক্রীত হওয়া প্রয়োকন । বৃথা কালহরণ করিলে দেহান্তে ভীষণ নরক- 
ঘন্ত্রণা। অনিবার্যরূপে ভোগ করিতে হইবে । অতএব হে নশ্বর-ন্থখাদ্ধেষী, ভ্রাতৃকুন্দ! 
আপনারা অঙ্ঞানাম্ধকার পরিহারের জন্য উদগ্রীব হউন! ছুঃখের বীজরূপ--. 
ভোগন্খের আশাকে বিসর্জন দিয়া বিমল কৃষ্ণসেবানন্দ স্থুখের জন্ক লালায়িত, 
হউন! তাহা হইলে ব্রিতাপ. জ্বালা আর আপনাদিগকে জ্রকুটী প্রদর্শন করিতে 
সমর্থ হইবে না). ইহাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও প্রাপ্য বিষয়.। 


শটে এ 


লীভা-লাউন্ক 


( পুর্নবানুবুত্তি ) 


অঙ্ভুনথধ কৃষ্ণ! কি অদ্ভুত ভাব মনে হতেছে উদয় 


কেশব ! 


কৃ ! 


বুঝিতে না পাঁরি ; সখে, হতেছি বিশ্যয়। 
যুদ্ধেচ্ছু জনগণে করি নিরীক্ষণ, 

অবসন্ন দেহ মম হতোচ স্পদন। 
রোমাঞ্চিত কলেবর, বিশু বদন । 
দহিছে শরীর মম সম হুহাশন। 

বাক্য নাহি সরে মুখে করি কি এখন,- 
হস্ত হ'তে হইতেছে গাণ্ডীব-পত্রন ! 
বসিতে রথের "পর অক্ষম এখন । 
বিঘৃণিত চতুদ্দিক হেরি কুলক্ষণ ॥ 

নহে কিছু শ্রেয় ; হায় বধিতে জন, 
রাজ্যসুখ বিজয়েতে নাহি আর মন। 

কি হবে রাজ্যে গোবিন্দ! বৃথা এ জাবন 
যার তরে রণ, তাঁরা হইবে নিধন ! 
আচার্য্য, আত্মীয়, মিত্র, পুত্র, পৌএ্রগণ, 
পিতামহ পিতৃব্য শ্বশুর শ্য/লাগণ--- 
মাতুলাদি সমাগত প্রাণ-বিসর্ভনে। 
হেন যুদ্ধে সমুত্সাহু নাহি মোর মনে । 
যদিও ইহার] করে আমার নিধন, 

আমি না বধিব তবু, হে মধুসূদন ! 
ব্রৈলোক্-রাজোতে ধিক্‌, ধিক মহাীতলে 
কি ন্থখ হইবে নাশি, আত্মীয় স্ববলে ; 
আততায়ী বধ সত্য শাস্ত্রের বিধান, 

হবে পাপ কিন্তু বধি স্বজনের প্রাণ। 
স্বজন বধিয়ে, বৃথা লয়ে পাপ-ভার 

ফলে কি স্ুখ মীধব! হইবে আমার ? 


শা 


ঠ৬ 


ভিন্দ্র-পঞিকা। [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


ঘরে সব কুলবধূ কি ভাবিছে তারা ? 


কি বলিবে প্রতিবেশী জ্কানহার। মোর! ! 
বৃদ্ধ জ্যেষ্টচাত একে চক্ষরত্র-হীন 

কি দুঃখে ক।টেন কাল, ভাবি অনুদিন। 
বৃদ্ধ। রাণী মা গান্গারী সতী-শিরোমণি, 
আমার অকাধ্যে ব্লেশ পাইবেন তিনি |. 
রাজালোভে ছুর্ষে।াধন বধিবে স্বজন. 
পপ স্পর্শে তাহে নাহি করে নিরীক্ষণ ! 
স্বজন-বিনাশে পাপ হইবে নিশ্চয় । 
তাতএব যুঝিবারে মন নাহি লয় । 

বন্ছু নর হয় নষ্ট যুদ্ধে, জনাদর্দন ! 

বিধবা রমনী লবে কাহার শরণ ? 
নর-ক্ষরে তাই হয় কুলধন্মস্নাশ 

তাই ধরাতলে হয় অধন্ম-প্রকাশ। 
অধশ্মে হইবে কুষ্ ! ভ্রপ্টা নারীগণ- 
দুষ্ট নারী হ'লে বর্ণ-সঙ্কর-স্থজন । 
কুল বর্ণসঙ্কর, নরক-কারণ, 
জলপিগুলোপে পিতা অধোগতি. হন । 
সঙ্কর বিবর্ণ দোষে কুলধশ্্ নাশে-- 
চিরন্তন জাতিকুল ধম্ম নাশে শেষে ; 
কুলধন্ম-ক্ষয়ে কট পায় নরগণ-_ 
শাস্ট্রে শুনি নরকে নিবসে অনুক্ষণ । 
হায়! একি মহাপাপ করেছি মনন 
তুচ্ছরাজ্য লোভে করি স্বজন-হনন ! 
লোভা শন্ত্ী ছুধ্যোধন মোহিত অজ্ঞানে 
অন্ত্রহীন মোরে বধে; বধুক না কেনে ? 


( শরাসন ফেলিরা রথের উপর উপবেশন ) 
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গীত। 
গুরুভ্ঞাতি-বধে ওহে জনার্দন ! পাপ-তাপ-শোকে বাকুল হ্রীনণ, 
দৈন্য দশা হবে এ সব ভুবন, জাতি-কুল-মান হারাবে ম্ত্রাগণ | 
কম্্াকর্ম্ সব বুঝিতে ন। পারি, সতবুদ্ধি দেও অনুষ্ঠান করি, 
শুন বংশীধারি প্রাণের শ্ীহরি, যুদ্ধ ভিক্ষা মধো প্রশস্ত বা কোন্‌। 
ব্যথিত অন্তর হয়েছে আমার, ভয়ে ভ্রম-বুদ্ধি মৃডা শেরস্বর, 
রাজ্যধনৈশধ্যে নাহি লিপ্না আর, জ্বুলিব ন| বুপ্ঃ পরে আজীবন । 
তবু যর্দি বল করিতে হে রণ, , বুঝিন্ু উদয় ধ্বংসেরি কারণ, 
শি্য হ'য়ে আজ চরণ-শরণ, পাপী হই বধি আন্ী'য়-স্বজন | 
শোকাকুল আমি হয়েছি এখনে, লুপ্ত-পিণ্ হবে পিতৃকুলগণে, 
ভাবিতেছি আমি তাই মনে মনে, আঅহহিংসা পরমধন্ম “শান্কের প্রমাণ ॥৮ 


হে অস্থুর-দমন ! তুচ্ছ পৃথিবীর আধিপত্য ত দুরের কণ!; ন্বর্গ-মর্কা- 
পাঁতালের এককালীন অধিকার নিমিনতও এই পরমাস্্রীয় বাক্তিগণকে আমি 
কিছুতেই বিনাশ কর্ধে ইচ্ছা করিনে। অতএব বান্ধব ধার্ভরাস্ুগণকে বধ করিয়া 
কি আনন্দ হইবে? ন্জদ ধার্ররাগ্রগণকে ব্ধ কো'রে আমরা কি ্ুথী হব? 
জনার্দন ! যদিও রাজ্যলালসায় হতবুদ্ধি হয়ে ভুধ্যোধনাদি কুলক্ষয় ও পরমাতীয়- 
বধ-নিমিন্ত মহাপাপ ও সাধারণের ধবংস দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আমরা 
কুলক্ষয়-জনিত মহাপাপ স্বরপতঃ উপলঙ্ধ করেও কি জন্যে আমাদের এ 
মহাপাপ হ'তে বিরত হবার স্থববুদ্ধি যোগাস্ছে না? হায়! কিকন্ট! কৃ! 
সম্পত্তি, ধন, এশ্বধ্য মানবের সাধ্য, কিন্ত জীবনদান ত মানুষের সাধ্য 
নহে; তবে কেন এ মহাপাঁপে লিপ্ত হ'তে প্রয়াসী ভচ্ছি? 'ভুমি যুদ্ধস্থলে 
আমার সারথি হয়েছ বটে, সে তোমার মহন্ব। এখন আমার মনোরণের 
সারথি হ'য়ে আমার প্রাণ-রথ ঢালনা কোরে আমাকে এ জ্ভাষণ সমর-রূপ 
মরুপ্রান্তর হ'তে পার কর। | 
টা, রং পটন্দেপণ। 


চতুর্থ দৃশ্য । 
কৌরন-বাহ-__দুর্্যোধন ও দ্রোণাদির সমাবেশ। 


দুর প্রবেশ ্ 


দুর্ম্যোধন। এ যে দূত গরহ্যাগমন কোরেছে! কি হে দূত! সংবাদ 
কি? পাণ্ডবের। ত স্থুসভ্জিত হ'রেছেন ? রাজা যুধিষ্টির কি ভাবে অবস্থান 
কাচ্ছন; ভীমাভ্ভ্নই বাকি কচ্ছেন? বল, বল, শীত বল। আম তোমার 
বিলঙ্গ দেখে নানারূপ টিঞ্ঝ। কচ্ছিলেম। এখন তুমি সমস্ত বলে আমার 
চিন্টার লাঘব করনে কি বৃদ্ধি করুবে আমি এই চিন্তাতেই আকুল হচ্ছি। 

দুত। (ন্দগত) প্রকৃত অনস্থা ও ব্যাপার য| দেখে এলাম তা মহারাঁজকে 
সহজে বল হবে না। দেখ! খাকৃ ভয়টা কতদূর গড়িয়েছে । (প্রকাশ্যে ) 
মগারাজ ! যেতে আস্তে বনু বিলম্ব হয়েছে বটে; তা কি করি, রণক্ষেত্র 
চহুর্দিকে যেরূপ ভিড় তা সেরে গত্তায়াত করা বড়ই দুকষর। আমি এহেন 
মহারাজার দূত হয়ে আজ যেরূপ লাঞ্ছন। পেয়েছি তা বলবার নয়। কোন 
কারে প্রাণট। লয়ে ফিরে ঞএুসছি | ূ 

দূর্যোধন । কিহে দূত! কি বল্ছ! কি জন্যে তোমার এত লাঞ্থন৷ 
ভোগ কৰে হলো? ৫ যাহোক! তুমি অবিলন্দে পাগুব-বাহের অবস্থ] য। 
দেশে এসেছ তাই বর্ন কর! আমার হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। 

দুত। মহারাজ! লাগ্তনা যে কিসে হলো তাকি আপ্নি বুঝতে 
পার্ছেন না! মহারাজ! পাণ্চনবাহ মধ্যে মহাধনুদ্ধারী ও স্ুবিদিত যোদ্ধা 
ভীমাজ্ভুনসদৃশ বহুহর শুরবীর বিষ্কামান রহিয়াছেন। মহারথ সাত্যকি, 
বিরাট, ক্রপদরাক্গ, মহাপরা ক্রমশা'লী ধৃন্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, নরশ্রেক্ঠ 
শুরুজিশ্, কুগ্তিভোৌঙ্গ ও শৈবা, বিক্রমশালী যুধামন্তযু, মহাবল রাজ। উত্তমৌজা, 
স্থব্রাপুত্র অভিমম্না ও দ্রৌপদীর পঞ্চতনয় ইহারা প্রত্যেকেই রণবেশে সমুপস্থিত। 
হয়, হুম্তী, উষ্ট, গাভী, বলদ ইত্যাদি নানাবিধ পশু হইতে এবং শঙ্খ, ভেরী, পণব, 
আনক ও গোমুখ প্রভৃতি আহত বাছাবন্ত্র হইতে তুষুল শব্দ উত্থিত ও 
প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । অপরদিকে শ্শেতাশযুক্ত রথে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জঞুন 
দিব্যশখ্খ বাজাইতেছেন ! স্বয়ং হৃধীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অজ্ভুন দেবদত্ত শঙ্খ, 
ভীমসেন পৌগু নামে মহাশঙ্খ, কুম্তীপুত্র যুধিষ্টির অনন্তবিজয় শঙ্খ, নকুল, 
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স্ঘোষ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খধ্বনি কর্গছেন। অন্যান্য বীরগণ, রাজা 
দ্রুপদ, ভ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাযোদ্ধা 'অভিমন্া' ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক্‌ 
নানারূপ শঙ্খ বাক্তাচ্ছেন। এবন্বিধ তুমুলশব্র ভূমগুল ও নতোমগুলাদি প্রাতি- 
ধ্বনিত কোরে সৈম্যগণকে মহ! উৎসাহিত করছে । ' কি আর বল্‌্ব মহারাজ ;_- 
ূর্য্যোধন। দূত! আমি ত' তোমাকে ' সে সংবাদ জান্তে পাঠাইনি ! 
আমি তোমার কাছে এ সব শুন্তে চাচ্ছি. ন।.. ভুমি আমার প্রশ্নের উত্তর 
শীঘ্র দাও । ,. ৃ 
দ্ুত। মহারাজ! যদি অনুমতি ২ করেন, তবে  পার্থরথে উপবিউ সারথির 
রূপ বর্ণনা করে, অন্যান্য বিষয় পশ্চাৎ নিবেদন করি। আমি একবার সেই, 
সারহি র পট! বর্ণনা করে নেই। রর 
০ 83: ০৪ -হীতি 1: 
পা সৈ বিশ্বরূপূ হেরেছি রাজন্‌, 
“ হেরিতে যাহারে সদা বাঞ্ে দেরগণ | : 
- শ্রেষ্ঠ ভত্াঃ ব্লি_পার্থ,হেয়ে ভাগ্যঘান, 
'দান-তপ-যজ্ঞে যাকে না পায় সন্ধানে |, 
সারথি দেজেছৈন:হরি অভ্ভুনেরা. রথে), 
“ অগকগ্‌ হেরিলাম লাএপারি ভুলিতে 
একনিষ্ঠ! ভক্তি-বার সম্তিত তাহায়,-.. 
আত্মায়স্বরূগ হেরি; মুজিপদ'পায়।. 
: স্টামরপ কিহুচ্দর - ::. শ্রীণমনঘোহকর)। 
। ১ * লীতবাস রসিকবর-হাস' কিকশি চক্জ্রীননে 1... 
নৃন্দর " শিথি-পীর্খী;:: '' 7 9" রা 
যারা ললাটি্থানে |. 
ইতি, বালী; শরিছ্ছে হধা রাশি রাশি 
১-দাষে হী শুলীতল এ চয়ণে 1... 
*:ছুর্যোধন। ফিকে: দৃর্ত£ ভ্োঁমায় আজ এ: ভাঁব ঘটেছে ফেন:?: “দূতের : 
বর্তদ্য। কয়) নিলা: রদ ০4 মা করে, নথাথখ+ 
| সংকাফ বলণ)ত এ গছ চে রি 
টা গা চিন এ. 
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ভক্তি-কথা। 
লেখক-_প্রীআাছানাগ কাব্যতীর্ঘ। 


( পুর্ববানুবু্তি ) 


সাঙ্কেত্যং পরিহাম্ং বা স্তোভং হেলনমেৰ বা 
বৈকুষ্টনাঁম গ্রহণম্‌ অশেষাঘহরং বিছুঃ। ভাঃ ৬1২1 ০ 
পুক্রীর্দির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাঁসেই হউক, গীতালাপ-পুরণার্থেই হউক, 
অবক্ঞাক্রমেই হউক, ভগবানের নাম যে কোনরূপে উচ্চারণ করিলেই তাহাতে 
অশেষ পাপের ক্ষয় হয় । ইহা নামের অর্থবাদ নহে, সত্য কথা । এই জন্য ভক্ত- 
রসনা কখনও নাম গ্রহণে বিরত হয় না। অতএব একমাত্র হরিনামই সর্বব- 
মঙ্গল-কারণ, ইহাই নিশ্চিত । আমরা পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্ত করি, কিন্ত 
দেখা যায় প্রায়শ্চিন্তান্তে পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি হইতেছে । হৃতরাং বুঝা যায় 
যে, প্রায়শ্িত্ব-বলে ব্যবহাধ্যতা দোষ .নষ্ট হয়, কিন্তু পাপ-বীজ নষ্ট হয় না। 
ভ্রষ বীজের কখনও অস্কুরোৎপত্তি' হয় না, ' স্ুপখ্য-তভোজীর ব্যাধি হয় না, 
কারণ গেলে আর কার্য হয়. না, ইহা ন্বতঃসিন্ধ। তবে পাপ-বীজনাশের 
উপায়? জভান। ভ্ঞানাগ্সি সর্বকষ্ম ভন্ঘ করিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন অন্য 
প্রায়শ্চিন্তও আছে,_ভগবানে. একান্তিকী ভক্তি।- 
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ষ্যা বানুদেব-পরায়খীঃ.। 
অঘং ধুস্বন্তি কাতন্সণেন নীহারমিব ভাস্কর: 1 ভাঁক ৬৭ ১। ১৩ 
সুধ্য উদ্দিত হইলে যেমন সমুদয় নীহারজাল বিনষ্ট হয়, সেইবূপ ভগবানে 
একান্তিকী ভক্তি প্রযুক্ত হইলে সমুদয় পাপরাশি :বিনষট.হয়। 
নতথ! হাঘবান্‌ রাজন! পুয়েত তপ-আদিভিঃ |. 
যথা কৃষ্ণাপ্সিতপ্রাণস্তরশুপুরুষ-নিষেবসা |. জ্ঞা$৬ 1১ ১৪ 
যে শ্রীকৃষে প্রাণ সমর্পণ ক্ষরিয়াছে,. সে ভগবন্তক্ত জনগণের সেবায় যেরূপ 
পাঁপ হইতে: পবিত্র হয়, তপস্যা, ভান প্রভৃতি দ্বারা “সেকণ পবিগ্র/ংহইতে 
পারে না 1--অত্তএব ইহলোকে ভক্তিমার্স ই সদীীন,পণ এবং পরম মঙ্গজদায়র 1 
এই পথে কোনও বিজার্দির সম্ভাবনা নাই ; সুশীল, সঙজ্জন, সাধুগখ- সতত. 
এই পথে-বিচরণ করেন। সহায়তার অভাব-নিবন্ধন জ্ঞানমার্গের স্যার এই 
পথে কোনও ভয় নাই। কর্ধমার্গে মশসরী' লোকের ভয় আছে, এ পথে 
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সে.ভুয় নাই ।. নদী সকল বেমন মস্তভাশ পবিভ্র করিতে পারে না, সেইরূপ 
'ুমন্ধত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও নারায়ণ-পরাত্থুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে 
পারে না। “ভগবলামের এতই শক্তি যে, নামের শক্তি না জানিয়াও যদি 
কেহ ব্যাকুল হইয়া তাহার নাম করিয়া পুত্রাদিকেও আহ্বান করে, তাহা 
হইলে সে 'শ্মকিস্কর-কবল হইতে নিস্তার পায়। পাপী অক্জামিল এ বিষয়ে 
উদ্বল দৃষ্টান্ত যমদূতগণ .যখন অজামিলের দেহ হইতে লিঙ্গ-শরীর আকর্ষণ 
করিতেছিল, তখন. বিষুদূতগণ নিষেধ, করিয়া কহিলেন, তোমরা কিন্ত ইহাকে 
আকর্ষণ 'করিতেছ ? যমদূতেরা কহিল, এই অঙ্গামিল সারাজীবন অধশ্মাচরণ 
ক্ষরিয়াক্ধে, স্থৃত্রাং ইহার প্রতি . আমাদিগের অধিকার আছে। বিষুঃদুতেরা 
কহিলেন--সত্য,, কিন্ত্র হরিনাম. কেবল স্বন্তযয়ন নহে, বস্তুতঃ মোক্ষপ্রদ । এই 
ব্যক্তি অবশ হইয়। সেই নাম উচ্চারণ করিয়াছে, সুতরাং ইহার কোটি কোটি 
পাপ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । তোমরা এমত মনে করিও না যে, অজ্ঞানক্ত 
পপই..নামবলে বিনষ্ট, হয়, কিন্তু জ্বানকৃত পাপ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। 
;তাহা।.নঙে, ন্ুুরাপায়ী, মিত্রদ্রোহী, স্বর্ণন্তেয়ী, গুরুপতীগাম্ম, গোহত্যাকাদী, 
-ব্যক্তিও..্রীহরির নাম-রলে বিগত-পাঁপ হইবে। ভগবন্নামই শ্রেষ্ঠ- প্রায়শ্চিত্ত, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভগবানের 
এমত মতি হয় যে, এই ব্যক্তি আমারই পুরুষ, ইহাকে রক্ষা করা আমার 
সর্ববতোভাবে কর্তব্য 1 হে যমদূতগণ ! মম্বাদি ব্রক্ষবাদি-মুনিগণ, পাপক্ষয়ার্থ 
ধে সমস্ত প্রায়শ্চিব-ব্রভার্দি উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে পাপী ব্যক্তি তাদৃশ 
শুদ্ধ হয় না, হরির নামবলে .যাদৃশ পবিত্র হয়॥ নামোচ্চারণে পাঁপ-নাশ- 
বাতীত অস্কু .ফলও জন্মিয়া থাকে; ভগবানের গুণ সকলও গুকাশ  করিয়! 
.দেয়.।-. উহ: চান্দ্রাযণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপক্ষয় মাত্রে বিনষ্ট হয় 
এন ॥ সমূলে, পাঁপ-বীজ উন্ম.লন পক্ষে হরির গুণকীর্ভনই উত্তম প্রায়শ্চিন্ত। 
“যেহেতু, এক - ভগবানই তি শোধক | যদিও শানে গুরু পাপের গুরু 


/য়শ্চিক, লঘু পাপের লথ্থু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু হরিনাষে 
তান্শ ব্যবন্থ] নাই । এই নাম উচ্চারণ মাত্রে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় 
অধিকন্তু ভগবানের চরপ-সেবাকফলে পাপ-বাসনা পর্য্যস্তও বিনষ্ট হয়। 
অতএব অন্যান্য প্রায়শ্চিবাপেক্ষা হরিনাম-কীর্বনই প্রধান প্রায়শ্ছিন্ত। কোনও 
ব্াক্তি না জানিয়! বীর্ধ্যবান ওধধ হদি ভক্ষণ করে, বন্শক্তি-বলে সে যেমন 
'ব্যাথি-সুঞ্ত হয়, সেইরূপ হরিসাম-মন্ত্র অভানতঃ উচ্চারণ করিলেও 
-পাপমুক্ত. হুয়। বন্তশক্তি কখনও শ্রচ্ধাদির অধেক্ষা করে না। 
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:. দনস্তর -যমদূতগণ ; ধর্্মরাজ-সমীগে -আন্ুপুর্বিবিক' পমস্ত "ঘটনা বর্ণনা ফরিল। 
সনিয়া যম বিলে, হে দুউগপ! আমি এবং অগ্ঠীন্য দৈব -বীহারি 
কৃপায় হত্যা পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, 'ঘিনি সর্ধকারণ-কারণ, -তীহার ভক্তদিগের 
উপর "বা তীস্ার ' নীম-ফীর্তনকারীদিগের উপর আমার ফৌন' অধ্িকন্পি নাই?। 
ুষ্ঠিরাং যেখানে 'তগবন্ক্ত সাধুগণ অবস্থান করেন, যেখানে: -ভ্ীহির 'নাগ 
'কীন্তিত হইতে থাকে, সেখানে তোমরা গমণ “করিও নাঁ। ভগৰদিঘুখঅধর্থা- 
পপ্রপনারণ বাক্তিদিগকে এখানে আনয়ন করিবে। শ্ৃতগং ভগবদধিমুখ ব্যক্তিরাই 
ধ্য যমধাতনী ভোগ করে ইহা বেশী বুঝা যাইতেছে । এই মনুষ্যন্জশ্মৈ 
(ধর্মোগার্জন ঝরা অবশ্ঠ-কর্তবা, কারণ এতাধুপ- জম শুদূর্গভ')- এই মদুষ্ত- 
জগ পৃহূর্গভ, অথচ ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং শৈশবকাল হইতেই, ভাগবত : ধর্ম 
পধচরধ করা বিধেয় । এই জন্মে মহাপুরুষ: ভগবান বিষুর পাঁদসেবাই শ্রেয় 
»ফে্ু- তিনি. সর্ধবভূতের প্রিয় আত্মা, ঈশ্বর- এবং সুহাদ্‌। যদি বল, হেখাদির 
দ্পৃহা: কিরপে ত্যাগ করা 'ষায়? (দহধারণ-নিবঞ্ধন. উহা! দুহখাদির' স্তায় 
1 পশ্াাদি-দেহেও. লাভ হইয়া থাকে। তদর্থ আয়াস করিবার আব্ুকতা নাই ; 
,তজ্জদ্য আয়াদে কেরল আয়ুঃ-ক্ুয় হইয়া থাকে । ' মুকুম্দ-চর্প-সেবায়, যেমন 
' রম কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ. প্রকারে তাহা কখনও ঘটে না। ; পুরুষের 
আয়ু শতব্ষমাত্র; যে আজতাত্মা, তাহার তদদ্ধ অর্থাৎ ..০ বতুসর।. তন্মধ্যে 
বাল্য ও কৈশোরে ক্রীড়ায় বিশ বসর গত হয়। বৃদ্ধাবন্থায় জরাগ্রন্ত। অবস্থায় 
 অক্ষমভানিবন্ধন বিশ বৎসর. গত হয়। যদি বল যৌবনে বিষয়ে সন্ত হইলেও 
পরে রিরক্তি আমিতে. পারে, তখন কল্যাণ-চেস্টা দেখা স্মাইতে.পারে$ অহা 
. সম্তরপর নহে । এ পর্যন্ত কোনও -অজিতাত্মা ধ্যক্তি দেহ-গেহাদিত্ে সরেহপাশে 
হদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিতে ক্ষম হইতে পারে নাই। -দিতীয়ত: ধনভৃষ) 
ধন, কি সামান্য বস্ত ? প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরু। ' দেখা .যায়, ধনের ছা তন্বয়, 
বণিক ও. সেরক ইহারা জীবন-বিসর্জন:. করে। প্রণয়ী গ্রণয়িনীর "সহ; শ্যৃহদ্‌ 
বন্ধু-সঙ্গ, জনক-জবননী কলভাষী শিশুর'ষঙ্গ কখনও পরিত্যাগ করিতেসাজৈ দা। 
কোবকার কীট যৈমন নিজ "গৃহ" নিশ্দাপ: করিয়া তাহাতে নিজের নিগনের 
পথ পর্য্যন্ত রাখে না, সেইরূপ বিষয়াসক্- তত" জীব, আর বিষ্যকুপ হইতে 
বৃহির্গ্ হইতে পারে 'না.। -তথুন সে জিরা উগস্্নিত খই, বুুর্য 
'মূনে ক্রে। জিতাপ-তাপে-দ হও কিয়) কে বিরত হয না জ্রিতেজিয় 
ব্যক্তির চিত্ত বিতেয প্রতি এতদূর আন্ত. ক্ষ ইহ 'পীঘনে রাজদণড-$ পর- 
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কালে নরকপাত জামিয়াও পরশ্ধ অপহয়ণ করে। এই অধঃপতন নিবারণ 
করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইতে হইবে। তাহা হইলেই সংসাঁর-নাশ 
হইবে ভগবান্‌ হরি, হাদয় সধ্যে 'আকাশের  গ্ঠায় বিগ্কমান আছেন, তিনি 
"জাকির খা, তাহার উপাসনা বড় পরিশ্রমের 'কন্ - নহে, হুতরাং বিষয়ে 
জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? বিধয়ের জন্য আসক্ত হইলে শুকরাদি 
হইতে কোনই ভেদ থাকে না।' সুতরাং সমস্ত বিসর্জন দিয়া ভক্তি- 
ফোগে হরির আরাধনা করাই কর্তব্য! মুকুন্দ-্রীতির জন্য, দ্বিজস্ব, খষিদ্ব, 
দেবত্ব, সচ্চরিত্রতা, ' ব্জ্বতা কিছুই : আবশ্যক হয় না, কেবল নি্ষাম উক্তি 
দবাযাই: ভগবান্' গীত হন। : ভক্তি-ভিন্ন আর সব অভিনয়-মাত্র। পশু-পক্গী, 
এমন কি নীচজাতিও ভক্তিযোগে অযৃতত্থ প্রাপ্ত হইয়াছে । 'ভগবান্‌ গোবিন্দে 
একান্ত ভক্তি করিয়া সর্বত্র তাহাকে নিরীক্ষণ করাই পুরুষের পরম "বার্থ! 
আমরা চাই সুখ, করি দুঃখের কার্য! চাই শান্তি, আনি অশান্তি! যাইতে 
পথে, যাই ফুপথে ! চাই সাঁর, সংগ্রহ করি অসার! চাই মিন্ট, খাই ভিত 
'ঈমস্তুই “প্রতিকূল! আমার মন বশে নাই, ইন্দ্রিয় বশে নাই, বুদ্ধি বশে নাই। 
'পরকে” ভাঁধি আপন, আপনকে ভাবি পর নিজেকে চিনি না, উদ্দেশ্য জামি না, 
জানিধার জন্য চেষ্টাও করি নাই। মীন যেমন জল-ভিন্ন আর কিছুই জানে না; 
সেইরীপি, আমি -এই জগত ছাড়া কিছুই জানিনা । তাহা ছাড়া, এই দেহ ও 
তাহার শ্বখ-শান্তির এবং পরিজনের ইঞ্টানিষ্টের চিন্তা ভিগ্ন আর কিছুই আমার 
বুদ্ধিতে আইস” না । আমার অনুভূয়মান জগতের বাহিরে আর কিছু আছে ব! 
থাফিতে পারে, তাহা! আমার আদৌ ধারণ। নাই। যদি আমার এই শুর 
জ্ঞানের অতীত রাজ্যে কিছু থাকে, তবে তাহা আমায় কে বলিয়া দিবে & 
আমার কি" শক্তি. আছে যে, আমি ভীষণ কুজ্মাটিকা তেদ করিয়া উযার 
অরুণ-কিরচ্ছটা দেখিতে পাই? দীনের প্রতি ্বনেকে দয়া করে, কিন্তু 
'পাতকীর, প্রতি কেই দয়া করে না। গুরু-শান্দ্রবাক্যে বিশ্বাস, তাহা কত 
জন্মে হইবে : জানিনা । "তবে, উপায়? “্জাতম্ত ছি এুবোমৃত্যঃ ক্রবং 
'জন্ম" সৃতন্ঠ'চ 1” : জন্ম আর খৃতুা, শ্রৰাহাকারে চলিতে থাকিল। প্রাণ হাগাইয়া 
উঠে ধৌথ! যাই,-কি করি ? হায়! হায়! উপায় কি? এ.ছুদ্দিন কেবল 
"আমায় নহে; পকঙ্গেরই আসিতেছে ও আসিবে । প্রতি গৃহে আর্তনাদ । হীরক- 
চিত অব্ব-সিংহাননে, 'পবধিত-র্সাণ: ধদয়াশিতে) অযুত দাস-দাসীতে প্রাণের 
এ স্বালা জুড়ায় কৈ? আকীঙক্ষীর তৃপ্তি নাই, কোন লিষয়েই পূর্ণতা নাই, 
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হৃদয়ে শাস্তি নাই, মুখে মধুরত। নাই, আশার নিবৃত্তি নাই.। সুখ. ঘের, 
জন্ম মৃত্যুর অনুগামী । ৰ 
আমি যেন সর্বববিষয়ে গরতন্্র একট] জীব- বিশেষ । এ ্লীবনের টা 
কি? যাহ! সুখ বলি, তাহা আবার একদিন ছুঃখও. বটে। নুখ-ছুঃখের 
নিয়ম নাই। এই প্রহেলিকাময় জীবনভ।র-বহনে কি ফল কিছুই বুঝি ন1। 
জীবনের এই ঘোর পমস্য।র কে মীমাংসা করিয়। দিবে? এ জীরন অপেক্ষ। 
স্থাবর জীবন শতগুণে- শ্রেষ্ঠ । জান আছে, বুদ্ধি আছে, , অথচ এ জটিল 
প্রশ্জের মীমাংসা কিছুতেই করিতে পারি না। আর আমি ভাবিতে পারি না, 
ঘদি আমার জ্ঞানের পরপারে অটিন্ত্যশক্তি কেহ থাক, তবে বলিয়া! দাও 
আমি কিরূপে এ যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই। এ নীল আকাশের অন্তস্তলে, 
এ গ্রহনক্ষত্র-মণ্ডলে যদি কেহ বিরাজমান থাক, তবে বলিয়া দাও কিরূপে 
আমি এ যাতনা হইতে অব্যাহতি পাই। এই ক্ষুত্র গ্রাণটুকুতে, অনন্ত জগৎ 
পুরিয়া দেখিলাম কিছুতেই শান্তি নাই। অনন্ত জলধির জলে এ.-পিপাসা 
মিটে না। যাহারা এই বিষয়-গুপঞ্চ লইয়া মজিয়া আছে, তারা . বেশ ক্সাছে, 
তারা মোহনিদ্রায় অভিভূত আছে। যে জাগে, সেই কাদে। ইচ্ছা আছে-- 
পুর্ণ হয় না, অগ্রসর হই--কে যেন ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। কে যেন সমজ্ত 
শন্তি নিরুদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে। অনন্ত সরিৎ সীত্রে পার হওয়। অসাধ্য । 
এইটুকুই কি মনুষ্য-জীবনের শেষ পর্ধ্যাপ্ডি ? ভান, বিজ্ঞান, যুক্তি, তর্ক, 
বিচার এখানে নিরস্ত। কিসে আমি শক্তিহীন হইলাম বুঝি না। ওঃ কি 
পরিহাপ ! মানব কিসের জম্য গর্বব করে কিছুই বুঝি না। আমার, শক 
মাই বলিয়াই আমি পরমুখাপেক্ষী | | 
আমার সম্মুখে বিস্তৃত স্বগ্ররাজ্য, উহ! সরিয়া না গেলে, সত্য রক্ত | নিব 
কিরূপে ? চিরদিন মিথ্যাতেই বঞ্চিত হইয়। আসিতেছি, মিথ্যা সরিয়া, না খেলে 
সত্য চিনিব কিরূপে ? ক্ষণভঙ্কুর দেহ, নিত্য বলিয়া বোধ হয়) বিনাশশীল 
জগ, সত্য বলিয়া বোধ হয়; প্রতিনিয়ত ক্ষয়শীল জীবন, চিরস্থায়ী বলে মনে 
করি। দেহের ও মনের সুখ-দুঃখ আত্মার ঝলিয়া মনে করি। স্বগ্রবৎ জীবন, 
যৌবন, দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র চিরসঙ্গী বলিয়া মনে করি। এসব মিথ্যার 
লীলা সরিয়া না! গেলে সত্য বস্তুর চিনিৰ কিরপে? য়ে সমর্থ সে শ্লিজ 
বলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া: চলিয়া, যায়, আমি অক্ষম কোনও বান! 
অতিক্রম করিতে পারি না। ম্ুতরাং আমি পরমুখাপেক্ষী ৭ কিন্তু এমন €ক 
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আছে যে" আমার প্রতি দয়া করিবে ? তয় নাই, জিনা কেহ এ ইরগতের 
অন্তরালে বি্কমান আছেন। ধাঁহার শক্তি ভা্বরে, গ্রহনিকরে, ভূধরে, জলধি- 
কন্দরে, তূস্তরে, প্রস্তয়ে, চরাচরে বিরাজমান। জড়ের পাশে চিৎ, সেই টিতের 
প্রেরণায় জড় কাধ্য করিতেছে। সমস্ত শত্তি যেন একস্থানে কেন্দ্রী;ত হইরা 
আছে, সেই শক্তি সর্ব ছড়াইয়। পড়িয়াছে। যখন শক্তিমান্কে দেখিতে 
না পাই, তখন সেই শক্তিকেই মা বলিয়া ডাকি, তারই পুজা করি। আর 
যখন শক্তিমানকে দেখিতে পাই তখন তাহার চরণে লুঠাইয়৷ পড়ি। কিন 
সেই শক্তিমানের দেখা! পাওয়। বড় কঠিন। শান ও গুরুবাক্যে এবং স্বীয় 
অনুভব-নলে, আভাষে যদিও তাহাকে চেন! যার কিন্তু ধরা কঠিন। সীতার 
দিতে হইলে যেমন হাত পা সব খোলা থাক। চাই, সেইরূপ ডাকে ধরিতে 
হইলে সব ত্যাগ করিতে হয়। ছুকুল রেখে তাকে পাওয়া কঠিন। যদিও 
তিনি সর্বাভৃতের ঈশ্বর, আত্মা ও স্হদ্‌, চতগাপি আমক্স এমন একটা দুর্ভে্ঘ 
আবরণের ৰাহিরে আছি যাহাতে সেই সৃহদকে দেখিতে পাই না। পাইবার 
জন্য সেরূপ চেষ্টাই বা আমাদের কৈ? যতন করিলে অবশ্যই রতন মিলে। 
আমি মোহ-মদিরা-পাঁনে বিচেতন, সং্ঞ। নাই, নিজের জ্ঘান না হইলে কে 
জ্ঞান দিবে? যাহাকে পাইতে চাই সে পরমকারুণিক প্রেমিক। জলে, 
অঙ্গিলে, অনলে, ব্যোমে, মহীতে তাহার অপার করুণা প্রকাশিত । যে জন 
প্রেমিক দে প্রেমের বশ্যু। প্রেম ব্যতীত তাহাকে ধরা যায় না। যাহাকে 
আমরা ভালবাসি,” স্বতই আমরা তাহার গুণ-পক্ষপাতী হই। যদি সর্নবদুঃখ- 
বিনাঁশন সেই প্রেমিক পুরুষকে আমর! তালবামিতে ইচছ। করি, তাহা হইলে: 
তাঁহার গুণাবলীর অনুসন্ধান করা কর্তব্য এবং তাহা কীর্ঘন করাও কর্তব্য 

এ ॥ কর্তব্য তাহার' প্রয়োজনের জন্য নহে, আমার স্বপ্রয়োজনের জন্য । দূর হৌক্‌ 
বাহছগত, উহাতে কি আছে? কতকগুল! মন-মজান জিনিস আছে! সহজ 
যুগ, ধরিয়া যদি মানব 'বা্জগতের সেব। করে, তবুও তৃপ্তি পাইবে না। 

আন" তৃষ্িতেই তৃপ্তির পরিসমাণ্ডি নচে কিছুতেই তৃপ্তি আসিতে পাঁরে না। 
মন? ষত, বহি হইবে তত ধাতিনার বৃদ্ধি, যত অন্তর্ন,খ হইবৈ তত যাতনার 
নিবৃডি। প্রেম ও আনন্দই জীবনের প্রয়োজন, সেই সাগরে মিলিতে হষ্টলে 
প্রেমময়কে পাওয়া আবশ্টক। স্বজাতীয় : বই চিক মিলিতে পাবে, বিজাতীয় 
ও জাতীয় মিলন হয় না। স্থউরী? প্রেমময়ের সহিত মিলিতে হইলে প্রেম 
বিশ্মই ' 'মিলিতে ₹ইবে। ” হুতরাং তাঁহার শ্রতি তীব্র অনুরাগ উদদীগিত কযা 
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আবশ্যক । জীবনের সর্বরবিধ . অসামগ্রহ্যের .সামক্জন্ত যেখানে হইবে।, €সখানে 
সর্ববন্ব বলি দিতেই: হইবে । আমর. যদি হুদয় মনেই প্রেমিকের -নিকটবিক্রুয় 
করি, ,তাহা হইলে তিনিও আমাদের নিকট চিন্ত-বিক্রয় . করিবেন, একক 
.ভগবান্‌ নিজ মুখেই বলিতেছেন ১ : ১৮2 সত জা 
. নাহমাত্মানমাশাসে মন্তক্তৈঃ াুভিহিনা। টির 
রিয়শ্চাত্যস্তিকীং ব্রঙ্গন্‌ মেষাং গতিরহং পরা । ভা:৯। ৪1৪৭. রি 
যে দারাগার-পুত্রাপ্ত-প্রাণান্‌ বিভ্তমিমং গ্ীরং-। 15 
 হিত্বা'মাং শরণং-যাতাঃ কথং তাং স্ত্যক্ত, , যুগে . 
ময়ি নির্বিগ্ধহৃদয়াঃ সাধরঃ সমদর্শনাঃ|. হারার 
| বশে কৃর্বস্থি, মাং ভক্ত সংক্্িয়ত সহগ্রতিং যথা 1৪৮ .:. ... 
প্‌হে রা যে সকল . মানবদের .আমিই. পরাগতি, সেই সমস্ত, সাধু 
ত্বক্তজন. আমার প্রিয়, এজন্য সাধুভক্তের1. আমার হৃদয় নস করিয়াছে,। 
যাহারা. পুত্র, কলত্র, গুহ, ম্বজন, ধন, প্রাণ এরং ইহলোক ও পরুলোক্‌, স্সমুদরয় 
বিসর্জন দিয়া আমার শরণাপন্ন, আমি তাহাদিগকে, কিরূপ পরিত্যাগ, করিত, 
পারি? অর্ববর, সসদর্শী সাধু পুরুষেরা, .আমাতে হৃদয় . সমর্পণ: করিয়া ্ত 
স্ত্রী যেমন 'পাতিকে বশীভূত করে, €সইরূপ তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়াছে 
তাহারা. আমার : সেবা ঝ্/তীত' মুক্তিও;. কামন! করে না. আহার আম্মা 
তিন্ন আর কিছুই জ্ঞানে না; আমিও; তাহাদের সদন. ব্যতীত আ আ রকি 
জানি নী1” অতএব আমরা যদি, সর্ববান্তঃঠকরণে, 'ভগ্বান্রে শ্রযপ রঃ 
পারি, তাহা হইলে. তিনি অবস্থাই মাদৃশ শৃক্তিহীন ব্য িদিগাকে উদ্ধার করি ণ্ 
তার দয়ার অবধি নাই; তিনি গুরুরূপে, শীন্তরূপে,. কৃখন্ও, ন্্য়ং র্‌ 
হইয়া পতিতল্গনের . উদ্ধারার্থ, স্বয়ং দ্বারে. দ্বারে খুরিতেছেন।, দি র্‌ 
কম্মদোষে নিরবধি. কী প্রাইতেস্ি।, ভীঁকে, দেখিতে পাই, না বলি 
*খ. করি, কিন্তু- দেখিরার, জম, কোনই, চেষ্টা! ক্‌রি না।, তিনি টি ঝা নহেন” 
ঝাছিরে. নহেন, অন্তরেই. বিরাজমান, তবুও, তাহাকে দেখিতে যত্বু করি না 
স্বয়ং সম্মুখে, আফিফ 'দাড়ইলেও তন, .সুমান্ব তে, উপেক্ষা চুন 1 'কত 
চুঃর/ কত. যাতনা. ক তাপ, (রত, আর্তনাদ, তবুও নিরমু হইতে যাহ 
পাইজে: চে করি না। এতিপদেই গু. আমানের, সৃতরাং, মুর! অন্ত 
কাকাকেও, দোষী করিতে . পারি ন!।; করুক, মহিমৃয়য়। ত সেই 


নাছ্ধেই, রবধ্সিি। যেখানে শাবি, সেখানে নাম, রন টার । 
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নামে পাপ*তাপ-শোক-দুঃখ সমস্তই দুর হয়। বস্তু শক্তি অচিম্থা, উহ! বিচার 
বারা প্রমাণ করা যাঁয় না, কিন্তু অনুষ্ঠানবলে আপনি ক্রিয়াশঞ্তি, প্রকাশ 
পায়। ভব্দাবদাহ-নির্বাণের একমাত্র উপায় নামামৃত। ভবরোগের একমাত্র 
ওষধ নামামৃত, সম্তপগুহদয়ে শান্তিবীরি সেচনের উপায় নাম।মৃত। কামাসন্ত- 
চিত্ত ব্যাক্তির এ পক্ষে বিশ্বাস, স্থাপন স্থুর্লভ। যে বিষয়ের জদ্য পাগল, সে 
ভগবানের প্রতি বিমুখ। আর যে ভগবানের জঙ্ত পাগল, সে সংসারের প্রতি 
বিমুখ। কিন্কু ধন, জন, পুত্র কলত্রাির সম্বন্ধ অনিত্য, আর ভগবানের সহিত 
সম্বন্ধ নিত্য। ন্ুুতরাং তগবানের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাপেক্ষা অধিক। ছুঃখ- 
হানি ও শান্তিপ্রাপ্তি নিমিত্ত, ভগবানের একান্ত প্রয়োজনীয়ত। | আমি দুঃখী, 
আমি ম্থুধ চাই। যদি বল বিষয়ে পর্যাপ্ত হ্বখ আছে, “আপা ত্তবিষয়। রম্যাঃ 
পর্যন্ত-পরিতাপিনঃ” সে স্থখ আপাত-রমণীয়, কিস্থু পরিণামে পরিতাপ-প্রদ। 
তুমি অর্থার্থী, ভগবানের শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার অপ্রাপ্ডবস্ত মিলাইয়া 
দিবেন, প্রাপ্তবস্থ রক্ষা করিবেন। সে কামী, ভগবানের শরণাগত হউক, 
তাহার পর্ববকাম পুর্ণ হইবেক । তুমি মুমুক্ষু, মুকুন্দের শরণাগ্নত হও, আশা 
পুর্ণ হইবে। তুমি মোক্ষার্থী, তীর শরণ. লও, তিনি তোমায় মুক্তি দিবেন। 
তুমি সেবারসিক, তাহার শরণাগত হও, তাহার চরণসেবার অধিকারী হইতে 
পারিবে। সে দ্বারে কেহই নিরাশ হইয়। ফিরিয়। আইসে না। তবু অবিবেকী 
মুর্খজনে তাহাকে নিষ্ঠুর বলে। নিজে চলিতে ন! জানিলে পথের দোষ হয়। 
দোষ কারও নহে, দোষ নিজ কম্মের। ভগবান কল্পতরু, তাহার নিকট ঘাহ। 
প্রার্থনা কর তাহাই পাইবে। তাহাকে প্রাণের সহিত ডাক, তাহা হইলে 
তিপি দেখ। দিবেন । সেই মারিক পুরুষকে দেবতারাও সহজে চিনিতে পারেন 


না। যাহার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মাতা যশোদা পুত্রভাবে দেখিয়াচিলেন, 
ধাহার ইচ্ছায় কোটি কোটি ব্রঙ্গাণ্ডের উদ্তব হয়, সেই সর্বেশ্বর পুরুষকেও 
ব্রজ্ে কেহ সখা, কেহ পতি, কেহ পুত্রভাবে দেখিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! 
কেহই তাহার শ্বরূপ-নির্য় করিতে পারে না। তিনি ভক্তের নিকট সততই 
বিরাজমান, কিন্তু অভক্তের দূরে । যাতনার হাত হতে অব্যাহতি পাইতে হইলে 
তাহাকে পাওয়াই চাই। ফেলিয়! দাও দুরে তর্কভাণ্ড; শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে 
দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন কর) সাধনা কর, নিশ্চিতই বাসনা পুণ হইবে। নিশ্চয়ের 
দৃঢ়তা না জন্মিলে বিশ্বাস জন্মিবে না। বিশ্বাস না জন্মিলে শ্রদ্ধা, রতি জন্মিবে 
না। শ্বতরাং প্রথমে নিশ্চয়ের দৃঢ়তা! হওয়া আবশ্ুক। 

| . ক্রমশঃ ) 
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বন্দাবন-সহবাদ | 
€( উদ্ধবের উক্তি ) 


লেখক--শ্রীগোপালচক্রর কবিকুস্ুম | 


€ ১) 

গোকুলে আকুল সব এবে, নিরানন্দ, বিষাদ মন্পিন, 
বুন্দাবন-বিহারী-বিহনে শান্তিহীন যেন রাত্রি দিন । 
ধবলী-শ্যামলী-লীলা আর শম্প-আশে গ্োতে নাহি যায় ! 
গোপাঙ্গনা কুরঙগ-নয়ন। নাহি মিলে ক্দন্বতলায় ! 
কালিন্দীর নীলান্মুং নিচয় নাহি তুলে তরঙ্জ-তুফান ১-- 
মুরারির মুরলীর রবে আর কভু বহে শা উজান ! 
ব্যাকুল কোৌকিলকুল ভালে আর নাহি তোলে সে বঙ্কার, 
পুঞ্জে পুজ্জে গুঞ্জারি ভ্রমর কুঞ্জে কুপ্রে ভ্রমণে নাক আর ! 
কমনীয় কুন্থম-ন্ৃষমা, মনোরম পরিমল-বাসে-_- 

ধীরে ধীরে নিকুঞ্জ-কুটীরে নাহি খেলে মগ্তুল বাতাসে ! 
ক্মীণ-পুণ্য বন্দাবনধামে মধুমাসে না আসে উবসী, 
প্রিয়া-চুত না করে চুম্বন, শুকসারি সারি বসি! 

€ ২ 9 

স্ৃনিবিড় নিতম্বের ভারে, পয়োধরে মস্থর-গমনা, 
ভেটিবানে শ্যাম-জলধরে €রমভরে, পঙ্কজ-আননা, 
(মেঘ-মন্দ্রে সান্দ্র অন্ধকারে, বিকম্পিতা চম্পক-লতিকা, 
অভিসারে নাহি সরে আর বিশ্বাধরা আভতীর-বালিকা ৷ 
কুতৃহলী হোলীর উও্সবে না হেরিয়া নন্দের দুলাল, 
প্রেমাহ্থিত কুস্কুমের রাগে নহে কেহ ফাগে লালে লাল ! 
গ্রোপবালা নানা ছল! করি নাহি.আনে যমুনার বারি ; 
অনর্গল নয়নের জলে সবাকার পুণ হেম-ঝারি | 
কন্ধুত্রীবা কাদম্বার মত অসমন্দ্‌ ত1 নীলাম্বরী পরি”__ 
সুগ্ধাজন। হুন্দাবন-পথে নাহি ফিরে দিবা-বিভাবরী । 
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সকলি বিশীর্ণ-কায় হায়, তব তীর বিরহ-অনলে,-- 
যমুনাই বাড়িতেছে শুধু গোপিনীর গুপ্ত অশ্রজলে। 


নীলান্বরের কথা । 


বভ্রূপ তারা । 
লেখক-_শ্রীরাধাগোবিন্দ চন্দ্র, এম্‌, বি, এ, এ। 


বুধরাশির 50 তারাটীর কথা আমরা পুর্বেব একবার আলোচনা করি- 
য়াছি, এই তারাটী দীর্ঘকাল কমবেশী ৯"৭ স্লত্বে অবস্থান করিয়া অকম্মাণ 
একদিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং বার হইতে ষোল দিনের মধ্যে অদৃশ্া 
হইয়া যায়। এই প্রকার অদৃশ্য অবস্থায় 50 তারা প্রায় ছয় মাস হইতে 
এক বসর কাটায়। ক্যানাডা হইতে মিঃ ওয়াটার ফিল্ড সংবাদ দিয়াছেন 
যে ৩০ আগফ্টের ছুই তিন দিন পূর্বেবে ১৮ তারার জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে 
আঁরন্ত করিয়। ১১ সেপ্টেম্বর উহা! ১২৪ স্থুলত্বে পরিণত হইয়াছে । এ সময়ে 
আকাশের অবস্থা ভাল না থাকায় আমরা উহাকে পধ্যবেক্ষণ করিতে পারি 
নাই। আমরা ৩ অক্টোবর উহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম, এ দিন 
উহার স্থুলত্ব ১২১ হইতেও ক্ষীণ ও আমাদের দূরবীণে অদৃশ্য ছিল, এবং অগ্যাবধি 
উহ! আমাদের দুূরবীণে অদৃশ্য আছে। গত ১৯১৬ খু অঃ এই তারাটী একবার 
অদৃণ্ হইয়াছিল, তণপরে গত আট বগসর উহা স্বাভাবিক স্থুলত্ব ৯৭ এ 
বি্ভমান ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে অতি পামান্যমাত্র কমবেশী হইত। 

হদ সর্পরাশির ৬ তারাটার উদয় হইয়াছে, আমরা ২৯ অক্টোবর রাত্রি 
৪টা ২৪ মিনিটের সময়ে উহাকে পুর্ববগগনে প্রথম দেখিয়াছি । এ দিন উহার 
সুলস্ব ১১৪ ছিল তশুপরে ২৯ নভেম্বর ও ৪ ডিসেম্বর উহাকে আবার পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিয়া ছিলাম, উভয়দিনেই উহাকে ১১.৭ স্থুলত্বে দেখিয়াছি। ২৯ নভে- 
স্বরের পর্য্যবেক্ষণ-কালে এঁ তারাটীর অতি নিকটে ১২০ স্মুলত্বের আর একটা 
ক্ষুত্র তারা দেখিতে পাই, এঁ দিন রাত্রি শেষ হইয়া! যাওয়ায় উহাকে বেশ 
ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই; তণুপরে ৪ ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে 


৩৬০ হিন্দু-পপ্রিকা ৷ ৩১শ বর্ষ। পৌষ 
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ভিন্টার সময়ে আকাশের আবসথা খুব ভাল থাকায় সামরা অত্যন্ত মনোযোগের 
সহিত উহাকে পধাবেক্ষণ করিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছি যে ৬. 171)015 র অতি 
নিকটে ১২০ স্ুলছ্বের একটী ক্ষুদ্র তার। আছে । আমরা ইতিপূর্ব্ব আর 
কখনও এ ক্ষুদ্র তারাটাকে দেখি নাই, বনুরূপ তারা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকাদিতেও 
এই তারাটী যে যুগল-নক্ত্র হাহারও কোন নিদর্শন পাই নাই। আমাদের 
মনে হয় এ ক্ষুদ্র ভারাটী হয় নৃতন নতুবা ৬. 17)0159 তারার সহচর 
অর্থাৎ ৬. 11):0726 তার! যুগল নক্ষত্র, কিন্ত উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ও 
কৌনিক অবস্থান এন্নপ ছিল যে ইতিপুর্বেব উহাদিগকে পৃমক্‌ দেখা যায় নাই। 
বসত ৬, 11)06 তার! এবারে যতটা ক্গীণ হইয়াছে ইতিপুর্বেব আর 
কখনও ততট| ক্ষীণ হয় নাই স্থতরাং ৬ তারার উজ্জল জ্যোতিতে ক্ষীণ 
তারাটা ঢাকিয়! থাকায় উহ্গকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু তাহা 
হইলেও ফটোগ্রাফের প্লেটে অথবা আলোক বিশ্লেষণ যন্ত্রেও উহা লুকাইয়। 
থাকিতে পারে না, এইভান্য আমরা হারভার্ড মান মন্দিরের কর্তৃপক্ষের নিকটে 
এই তারাটীর পুর গৃহিত ফটো গ্রাফ ও ১1১১০0০9০০০ পর্য্যবেক্ষণের বিবরণ 
টাহিয়। পাঠাইয়াছি এবং আমাদের পধ্যবেক্ষণের সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছি । 
তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তবে এ তারাটার সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারিব। 

হৃদ সর্পরাশির ]২. ভারাটীও পুরবিগগনে দেখা দিয়াছে, ২৯ নভেম্বর শেষ 
রাত্রে ৫ট। ১২ মিনিটের সময়ে আমার! উহকে প্রথম দেখিয়াছি এ দিন উহার 
সুলত্ব ৯১৪ ছ্িল। ১ অক্টোবর এ তারাটীর ক্ষীণতম জ্যোতিতে খাকিবার 
কথা, উহার ক্ষীণতম জ্যোতিঃ ৯৮ পর্য্যস্ত হইতে পারে স্থতরাং বুঝা যাইতেছে 
যে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিরাছে । আগামী ১৯২৫ খুঃ অঃ 
এখ্রিল মাসের ২৭ তারিখে উহা স্ুলতম জ্যোতিতে উপনীত হইবে । ক্ষীণতম 
জ্যোতিঃ হইতে স্থলতম জোণতিতে উপনীত হইতে এই তারাটার ১৯০ দিন 
সময় লাগে। হুতরাং হিসাব মত ১৯ অক্টোবর হইতেই উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি 
আরম্ত হুইয়াছে। আমাদের মনে হয় মার্চ মাসের মাঝামাঝি এই তারাটা 
খালি চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 

বকরাশির চাই তারাটী এক্ষণে স্ুলতম জ্যোতিতে উপনীত হইয়াছে এবং 
তীছিতক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু চাই এবারে পুর্ণ তম স্থুলজ্যোতিঃ 
প্রাপ্ত না হওয়ায় সাধারণের পক্ষে খালি চক্ষে দেখা কষ্টসাধ্য । 78100518 


৯ম সংখ্যা ] নীলান্বরের কথা । ৩৬১ 
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অথব। ফিল্ড প্লাম দ্বার আজকাল সন্ধ্যার পরেই পশ্চিম আকাশে চাই 
তারাকে স্পন্ট দেখিতে পাওয়। যায়। এবারে উহার স্থুলত্ব ৬২ এর:ঃবেশী 
হয় নাই। 

উত্তর কিরীট রাশির [২ তাঁরাটী ১৯২৩ খুঃ আঃ আগন্ট মাস হইতে ১৯২৪ খু 
অং ১ জুন পধান্ত সাধারণতঃ ৬১ স্থুলত্বে বিদ্যমান ছিল, অবশ্য মধ্যে মধ্যে 
সামান্য হ্রাস-বৃদ্দি হইত। পরে ২৫ জুলাই জ্যোতিঃ বুদ্ধি পাইয়া ৫৮ স্মুলন্থ 
লাভ করে এবং ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ অবস্থার থাকে তৎপরে উচ্ভার 
জ্যোতিঃ ত্রাস পাইতে আরস্ত হয় এবং ১৩ই আক্টোবর ক্ষীণতম জ্যোতিঃ 
৮৮ স্থুলত্ে পরিণত হয়, তৎপরে উহার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, এবং 
২০শে ডিসেম্বর স্বাভাবিক স্থুলহ্ব ৬২ প্রাপ্ত হইয়া আঙ্িও এ অবস্থায় বিদ্যমান 
আছে। উহার পর্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্ে প্রদত্ত হইল ৫. 


সন ও তারিখ । স্ুলত্ব মন্তব্য । 

১৯২৪ খুঃ অঃ সেপ্টেম্বর ৫ ৮০ স্থুলহম। 
১৬ ৬০১ 
৪9 ত্৬ ৬ ২৩ 
ী ২৮ ৬৬০ 
এ. অক্টোবর ৭ ৮১০ 

প্র রঃ ১৩. ৮৮০ মীণতম 
5 £? *ও ৮৯০ 
£ ১ ১৭ ৮৫০ 
59 59 ০ এ ৮ হর 
$5 55 চক ৮০ রি 
ট ঠ ৪ ৭8০ 
০ 2 ৮ ৭ রনি 
% ৩১ ৬৯০ 
৯». নভেম্বর ২ ৬৮০ 

্ ১৪ ৬৬০ সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে দৃষ্ট। 
রি ২২ ৬৪০ সূর্য্যোদয়ের পুর্ব পুর্ববাকাশে দৃষ্ট । 

ঠ চস চে ৬৪০ 
». ডিসেম্বর ৩ ৬৪০ 
£ ্ ৭ ৬৪০ 


১ 5১ ১৪ ৩২০ 4 


৬৬২ হিন্দু-পঞ্িকা। [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


৩৮ ২০৯ ৯ পা লী তি পিপপাস্পিপী পিপিপি সপ র তসাপিশপী ও পাশা পাশাপাশি 


তিমিরাশির মার তারাটা ২২শে ডিসেম্বর স্ুলতম জ্যোতিঃ ৩৬৫তে উপনীত 
হইয়। খালিচক্ষে দৃষট হইতেছে । এবারে মার চতুর্থ শ্রেণীর তারার স্থুলত্ব 
লাভ করাঁয় সাধারণতঃ সকলেই উহাকে দেখিতে পাইয়াছেন ! এখনও মার 
কিছুদিন খালিচক্ষে দেখিতে পাওয়। যাইবে । ! 
 কোপেন হেখেনের সেপ্টাল বুরো৷ ২০শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন যে 
জাম্পণির বন্নগর হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ ফিন্নর একটা নৃতন 
ধুমতারার আবিষ্কার করিরাছেন। ফিন্দুশারের আবিষ্কারের পরে ১৯শে সেপ্টেম্বর 
বেডেল্সবার্গ হইতে প্রেগার, ২১শে সেপ্টেম্বর লিক মানমন্দির হইতে জেফার্স, 
২২শে সেপ্টেম্বর নর্থফিল্ড হইতে উইলসন্‌ এবং গিন্শ্রিচ, ২৩শে সেপ্টেম্বর 
ওয়াসিংটন হইতে বাওয়ার উহাকে পর্যাবেক্ষণ করেন । ডিয়ার বর্ণ মানমন্দির 
হইতে কুমারী গুশী এবং প্রকেসার কত্রি উচ্ছার অবস্থান গতি ও দূরত্ব প্রভৃতি 
নির্ণয় করিয়াছেন । ইয়ারকিস মানমন্দির হইতে প্রফেমার ভন্‌ বিসব্রোক ২০শে 
সেপ্টেম্বর উহার ফটো গ্রহণ করেন। ২১শে সেপ্টেম্বর ৪০ ইঞ্চি ব্যাসের 
দূরবীণে উহ্নাকে পর্যবেক্ষণ কর! হয়। অতঃপর ধূমতারাটিকে খালিচক্ষেও 
দেখিতে পাওয়া! যায় এ সময়ে উহার ক্ষুদ্র পুচ্ছও দৃষ্টিগোচর : হইয়াছিল। 
গ্রফেসর কোবল্ড এই ধুমতারার যে গতিবিধি ও অবস্থানাদি নির্ণর করেন 
তাহা, ৭৭০ খুঃ অঃ চীনদেশে দৃ্ট একটী ধূমতারার সহিত অধিকাংশে মেলে । 
মরা এখান হইতে এই ধুমতারাটাকে দেখিবার স্থুষোগ পাই নাই। 


“চণ্ডী ও গীতোক্তি নিককামবাদ।% 
লেখক-_শ্রীস্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


গীতার নিক্ষামবাদ এবং চণ্ডীতে অর্গলাস্তবে “দেহি দেহি, প্রার্থনা-বাদ দৃষ্ট 
হয়। উভয়ই মহাশান্্ম এবং মানব-জীবের মুক্তি-ফলপ্রদ । কিন্তু, দৃশ্ঠতঃ মনে 
হয়, এ ছুইটি শাস্ত্র যেন পরস্পর বিপরীতমুখী । কেননা একটি শাস্ত্র 
মানবকে কম্মফল “্রীকৃষে” অর্পণ করিয়া কর্ম দ্বার। কম্মমুক্ত হইবার উপায় 
প্রদান করিতেছে; অপর শীস্ত্রটি “দেহি দেহি” প্রীর্থনা-বাদ ছারা প্রীর্থন! 
পরিপুরণ করিয়া যেন বাসনানুগত কষ্টে: প্রবৃস্ত হইয়া কণ্মীসক্তি বাসনা-সিদ্ধির 
জন্য বাসনানুগত প্রার্থনা করিতেছে । » 


৯ম সংখ্যা ] চণ্ডী ও গী:তাক্ত নিষ্কামবাদ। ৮৬৩ 


বস্তঃ' কিন্তা,আমার মনে হয় উভয় শাস্্ুই জীবকে একই পথে একই 
গন্তব্যে পরিচালিত করিতেছে । 

মানুষ বাসনানুগত কন্মবন্ধ জীব। কর্মমানুসরণ করিয়া কম্মী করিবার জন্যই 
“দেহি”রূপে জীব জীবদেহ অর্থ/ স্ুলদেহ ধারণ করিয়াছে । 

স্থতরাং বাসনাবদ্ধ দেহী জীব বাসনা পরিপুরণের জন্য মহাশক্তির নিকট 
«দেহি দেহি” অর্থাৎ -“দেহী” কিনা শরীরী হইয়। জীবাত্মা| দেহি দেহি অর্থ 
দেও দেও বলিতেছে। 

দেহি দেহি বলিয়া! কার কাছে চাহিতেছে ? মহাশক্তির নিকট । পাইবে 
কে? জীব। কিরূপে পাইবে? আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া । অর্থাৎ শক্তির 
সাহায্যে শক্তি-লাভ করিয়া জীব প্রকাম্যের অধিকারী হইবে। 

আগে প্রকাম্যের অধিকারী হইয়া বাসনা-পরিপুরণ করিয়া তখন বাসনামু- 
গত ভোগ অর্থাৎ কর্মম-ভোগ, কর্মের দ্বারা ক্ষয় করিয়। বাসন! শুদ্ধ করিয়। 
কর্মশুদ্ধির দ্বারা তবে কন্ম-মুক্ত অর্থাৎ বাসনা-বদ্ধ কর্মযুক্ত হইবে। 

অর্থাৎ মনাসঙ্গ কন্ম দ্বার। অনাসন্ত হইয়া, শক্তি-সাহায্যেই অর্থাৎ আত্ম- 
শক্তিতে, কিনা আত্মার শক্তিতে মুক্ত হইবে। 

স্থতরাং দেখা যায় গীতা ও চণ্ডী একই দিষয়ে অর্থাৎ মুক্তির পথে মানবকে 
পরিচালিত করিতেছে । উভয় শান্ত্রই মুক্তিনিয়ামক হইয়া মুক্তির উপায় 
নির্ধারিত করিতেছে । 

উভয় শাস্্ই জীবাস্মা অর্থাৎ জীব-চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিতেছে । জীবাত্মা 
নর-নারায়ণরূপী, অর্জুন, অর্থাৎ যিনি অর্জনে কিনা 2০00176 করিবার জন্য 


সমর্থবান অর্থাৎ অধিকার করিবার শক্তি কিনা সামর্থ্যুক্ত জীবকে প্রাপ্তি 
অর্থাৎ পাইবার জন্য উদ্বোধিত করিয় প্রাপ্ত করাইয়া প্রবৌধিত করিতেছে । 


জীব কে? কে ইনি? ইনি পরমব্রঙ্গ; পরমব্রঙ্গ মায়িকভাবে আপ- 
নার মায়ায় জগত স্থপ্টি করিয়া আপনার স্যষ্ট জগতে আপিয়া মায়িক' লীলা 
 করিতেছেন। জীব-রূপে ব্রচ্ষ কণ্ম-সাধনের জন্য এবং ্রন্মা-কর্ধা- সাধন করিয়া 
৮ 'পমন করিবার জন্য আসিয়াছেন। 

'জীবভাবে মায়িক দেহে মোহাধীন হইয়া 'আতা- বিশ্ৃতিষশতঃ, উদ্ভ্রান্ত 
। হইয়া, জীব প্রকৃতির অধীনতায় মোহপাশাবদ্ধ হইয়া! কর্মের ফেরে পাড়িয়া 
কশ্মীবীন হইয়াছে।। | 

: মী: ধীহার স্ষট, মোহ স্বীগর, সট, সবারই বাসনা, ধাহারই কামনা, 
কব ধাহার আধীন, তিনি মোহপাশবদ্ধ' হইন্বা কম্ঘাধীন হইয়া পড়িয়াছেম । 


৬৩৬৪ ডিন্দু-পরিকা | [ ৩১শ বর্ষ, পৌষ 


যিনি শয়ং আল্মা, খিলি জীব-চৈছগ্য, যিনি “স্ব” তিনি নিত্যযুক্ত স্বভাব- 
বিশিষ্ট হইয়া, মায়া-গরকৃতির তাধীনে পাশবদ্ধ নিরুপায়ভাবে পড়িয়া আছেন। 

' জগত ধঙ্কার স্যষ্ট, ত্রঙ্গাঞ্ড ধাহার পদানত, ঘিনি স্বয়ং ব্রদ্গাশক্তি, তিনি 
ত্রঙ্গাণ্ডের নিকট দেঠি দেঠি করিতেডেন। যিনি খাদক, যিনি ক্ষুধা, যিনি খাছ, 
ভিনি শ্ুুধার ভ্বালায় খাঞ্ভের নিকট দেহি দেহি করিতেছেন। খাগ্ তাহার 
আয়ন, কিন্তু সামর্থহীন-গাবে মনে করিতেছেন অনায়ন্র বা অসাধ্য । 

ইহ[ই ভ্রান্তি, শজ্ঞ।নভা, মায়া-গ্রভাব বা অবিষ্কা। চণ্তীতে, অবিদ্যাসম্তভৃত 
মায়া-মরীচিকা-!ন্ত জীবণকে খিগ্তায়ভড করিয়া নিষ্ঠা-গুভাবে অবিষ্তামুক্ত 
করিয়া মারাভীত করিবার জগ, উপায়-সাধনা প্রদান করিয়াছে । মায়া- 
শক্তি মায়।-মোহ বা আবিগ্ভ। এররতি পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মহাশক্তি 
ব্রঙ্ম-চৈতন্য অর্থাৎ জজ্ঞানল।ভ করর। বঙ্গজঞ্জান আর্গাৎ শুদ্ধসন্্র হইয়! আত্মশুদ্ধ 
হইয়। জন্ত।ন-প্রভাবে আথ।ৎ পিদ কিন। পিগ্ঘ|-গ্রাভাবে অবিদ্য।-মুক্ত হইবার উপায় 
নির্দেশ করিয়াছে । 

জীব বালনানুগত হইয়া বর্্মাবীন হওয়া এবং কন্ম জীবের অধীন হওয়ার 
মধ্যে তফা আছে । জীব বাসন।র দাস নহে; বাসন। জীবের দাসী হওয়া 

পীয়। 

কর্মহীন কেহ নেন, ব্রা স্বরং সষ্ি-বাসনার কম্মযুক্ত হইয়া “ঈশ্বর |” 
“ভগবান”রূপে “কন্মা বিধান” করিতেছেন । জীবরপী ব্রঙ্গ হইয়া তিনিই জীবের 
বারা তাহার কন্ধা সাধন করিয়া লইতোছন। 

সুতরাং মানুষের একট। কনুসা, একটা বিশেষরূপ কর্তব্যের দায়িত্ব আছে ; 
মানুষ ভগবানের স্ষ্ট, শ্রেষ্ঠ জীব; স্থতরাং, মানুষ বর্গের স্থগ্রির যষ্্র-স্বরূপ 
হইয়া ব্রঙ্গা-কম্ম সাধন করিবে। 

কিন্তু, মানুষ সাধারণত; অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া! আত্ম-বিশ্মৃত হইয়। বাসনাধীন 
হইয়া কামাফল-প্রাপ্তির জন্য যত্রপরায়ণ ভয়। মরীচিকা-লুব্ধ মগের ন্যায় 
মরীচিকায় ভ্রান্ত হ্ইয়। বিড়শ্বিত হইয়া থাকে । ইহা জীবের অজ্ঞানতার ফল। 

কিন্তু, জ্ঞান-যোগে জীব আাক্সাবধারণ করিয়া আত্ম-উদ্বদ্ধ হইলে, আত্ম- 
শক্তি-বলে সমুদয় প্রকামা আনায়াসলব্ধরূপে আয়ন্ত করিয়া, অর্থাৎ জীবের প্রকাম্য 
জীবের আন্ত হয়, এবং জীব শুদ্ধজ্ানে শুদ্ধভাবে তাহা ভোগ করে। 
10৮৪7 ১০1! অর্থাৎ জীব ক্ষুদ্রত্বে আপনার শক্তি অজ্ঞাত থাকিলে বাসনা- 
পাশে বদ্ধ হইয়। মরাচিকাত্রান্ত লুন্ধ মৃগের ন্যায় বিড়ম্িত হয়। 

.. নি ( আমশঃ ) : 


জ্ীহরিঃ 


" € ১৮৪৫ সালের ২০ আইন্‌ মে রেজেছ্বীকুত ) 


হিন্ছু-পত্রিক! 


১৩৩১ সাল । 


৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড 
মাঘ। 
১৮৪৬ শকাব্দাাঃ 


১০ম সংখা । 


শ্রেয় ও প্পেয় যাত্রী । 


লেখক সম্পাদক । 


(১) 

শ্রেয় প্রেয় নামে শুরু আছে ছুই জন, 

নিরন্তর ধরাধামে করিছে জমণ। 

অহমিশ দুইজনে মানবে আহবানে, 

এস এস নরনারী মম সম্নিধানে। 

আয় বলে, শুন শুন মম উপদেশ, 

সহজে পারিবে যেতে দিব্য ব্রহ্মাদেশ । 

প্রেয় বলে, ব্রশ্গোলোক গুধুই কল্পনা, 

মিথ্যা কথ! বলি? শ্রেয় করিছে বঞ্চন+। 

তৃখময় মম পথে এস জীবগণ, ্‌ 

খে জাত হে থেকেঃ কাটাও জীবন: 
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হিন্দু-প্রিকা | ৩১শ বর্ষ, মাখ 


(২ 9 
ভ্ভানী যত আ্রেয়োমার্গে করিছে গমন, 
অভ্ঞানেরা গ্রেধ়োমার্গে করে বিচরণ । 
এইব্পে দুই শ্রেণী ছুই দিকে যায়, 
অবশেষে পরস্পরে দেখ! নাহি পায়। 
প্রেয়োব।এী ঝত সদা ভাবে মনে মনে, 
বড়ই পণ্ডিত তাঁর! সব কিছু জানে । 
অন্ধ যণ! অন্ধ দ্বার হইয়! চালিত, 
শান্ধমর কৃপ মধ্যে হইয়া পতিত, 
শিরে করাঘাত করে, ত্যজে অস্রীজল, 
প্রেয়োযাতী সেইরূপে ভুঞ্জে কম্্রফল । 
বিশতুমোহে প্রেয়োযাতী সদাই উন্মপ্ত, 
হৃদয়ে জাগে না কভু পরকালতব ৷ 
ইহলোক ভিন্ন আর নাহি কোন লোক, 
ঘোর অন্ধকারে থাকে, না পায় আলোক । 
শুনে না জ্ঞানের কণা, বোঝে না শুনিলে, 
বক্তা শ্রোতা বোদ্ধ। মিলে অল্পই ভূতলে। 
গবর জনের দ্বার আত্ব। হ'লে প্রো, 
শিষ্য-সম্পিধাদন কভু হ'ন না স্ব্যক্ত । 

€ ৩9 
জর অমর আতা মারে না, মরে না, 
মরা মার। ধন্ম কভু আত্মায় খাটে না। 
নাহিক জনম তার, নাহিক মরণ, 
নাহি চক্ষু কর্ণ তার, নাহিক চরণ । 
দেখেন শোনেন তবু, করেন গমন, 
মন নাহি তার তবু করেন মনন। 
সুগম হ'তে সু'দম তিনি, স্কুল হ'তে স্থূল, 
জগতের হন তিনি একমাত্র মুল। 
আনলে আছ্ছেন তিনি, আছেন অনিলে, 
আকাশে আছেন তিনি, আছেন সলিলে। 


১০ম সংখ্যা] শ্ীহীসরস্থতী-শুর্তি ও পুজার সার্থকতা । ৬৬৭ 


2০ কিস, শপ ০ম ্পি্পীত ২ আপ ০ ১ পাস আপা পাপা সপ ০ স্পা পা পতি পাস্তা 5০৮২ রর ও ০ র্, 


ক্ষিতিতে আছেন তিনি, জীবের অন্তরে, 
সর্বত্র অছেন তিনি সবার ভিতরে । 
অন্তরে থাকিয়া তিনি যমেন সকলে, 
ডি এইহেতু শাস্ত্রে তারে অন্থ্্যামী বলে। 
শান্ত সমাহিত হ'য়ে ভজিলে তীহাঁরে, 
কৃপা করি দেন দেখ! জীবের অন্তরে । 
উ্টাহারে জানিলে হয় জীবন সফুল, 
ন! জানিলে তারে হয জীবন বিফল । 


শ্রীশ্রীঠরস্বতী-মূর্তি ও পুজার সার্থকত| | 
লেখক-_-ঞীানরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এ, বি, টি । 


আজকাল প্রায় অনেকেরই মনে এই সন্দেহের উদয় হইতে দেখা যায় 
যে "অন্যান্য দেবদেবীর ম্যায় সরশ্বহী দেনীও সাম্প্রদায়িক গন্তীর অন্মভুক্তি 
কিনা ?৮ কিন্তু আমাদের যেন মনে হয় যে এইরূপ ধারণা হওয়ার কোনও 
সঙ্গত কারণ নাই। কারণ সরন্দতী বিদ্াধিষ্টাত্রীদেবী। যে বয়সে লোকে 
সরস্বতীর পুজা করিয়া! থাকে সে বসে সাম্প্রদায়িক মতভেদ হৃদয়ে স্থান পায় 
ন।। মন তখন ( বাল্যকালে ) এতই মরল ও কোমল খাকে যে ভেদ্জ্ভানের 
শ্য্টি না]! করিরা দিলে উহা কথনই এতঃ মনে উদিত হইতে পারে না। 
এতছ্যতীহ, সরস্বতীর উপাসন| বিদ্ভার উপাসনা ব্যহীত আর কিছুই নহে। 
যে শক্তির সাহাম্যে বাহক ও অন্ুর্রগতের নিখিল বস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, 
হয়, সেই শত্িই দেবী সরন্থতী। এই এছ শক্তির আরাধন| ব। সাঙায্য 
ব্যহত জ্ানার্জন তাসন্ভব। কাজেই এই শন্তির উপাসনা (ধিনি যে 


সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন) সকলকেই করিতে হয়। তবে স্বীকার করুন 
বা নাই করুন। আপাততঃ শ্রতিকটু ও যুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইলেও, ইহাতে 
হিন্দ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান গাভূতি সকলই সমান অধিকারী! জন্ানতঃ 
বা অচ্ভানতঃ সকলেই এই শক্তির উপাসনা করেন ও করিতে বাধ্য (নাম 
যাহাই দেন না কেন ), নচেশ জ্ঞানলাভ ও বিগ্তার্জন অসম্তব। কেন? 
ভাহা সরস্থততী-মুত্ির ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই বুঝা যাইনবে। 


৬৬৮. .. হিন্ধু-পত্রিক। | [৩১ বর্ষ মী, 


বস পপ... পাপা ৯ ০ পপ পা পপ পাপা পেস শীশিিশিিিশাশী্সপিশী তত ৩৩ শিপ ২ শিক পিসী এ শিপ নরক 


শীঞ্ীসরম্বতীর ধ্যান । 


“তরুণ-শকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকাণ্ডিঃ 
কুচভর-মমিতাঙ্গী সন্নিষ্া সিতাজে। 
নিজ কর-কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তক-শ্রীঃ 
সকল বিভবসিদ্ধ্যে পাতু বাগ্দেবতা নঃ1৮ 
যিনি চন্দ্রের তরুণ (নূতন) শকল (কল!) ললাটে ধারণ করিয়াছেন, 
যিনি গুভ্রকান্তি, কুচভরনমিতাঙ্গী ও শেত-পঞ্মাসনা, যিনি নিজ কমল-হুস্তে 
লেখনী পুস্তক ও বীণা ধারণ করিয়া আছেন, সেই বাগ্দেবতা সকল বিভব 
( এখর্ধ্য ) সিদ্ধির অনুকূল হইয়া আমাঁদের রক্ষা করুন । 
অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারের পরই প্রগম চন্দ্রকল! উদয়কালে যেরূপ তমো- 
রাশি বিদুরিত করিয়। সান্ধাগগন আলোকিত করে, সেইরূপ প্রথম জ্ঞান ও 
বিষ্ভার সঞ্চার সংসারানভিজ্ঞতা-রূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া জীবনের প্রথম 
অংশকে আনন্দময় করিয়। 'ভুলে। সান্ধাগগনে নবোদিত শশিকলা যেরূপ 
ঈষদৃষ্ট সম্পূর্ণ চন্দ্রমগ্ডলের নিন্সে অসম্পূর্ণতার আডাঁস মাত্র দিয়া আপনাকে 
আংশিক প্রকাশ করে, সেইরূপ অনন্ত জ্ঞানের আধারস্বরূপা দেবী সরম্বতীও 
বিজ্ঞান ও আহ্মচ্ঞাণকে লোকলোচনের অণুরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়। তদ1ভাস- 
স্বরূপ পার্থিব-জ্ঞানের কলাম।র জগণসমক্ষে ধারণ করিয়া! বিরাজিতা আছেন । 
নবোদিত শশিকল। যেমন উদ্ভ্বণ হইলেও স্বীয় অসম্পূর্ণ তা ও ক্ষুজর নিবন্ধন 
শান ও নিষ্পরভ বলিয়। প্রতীয়ম।ন হয়, সেইরূপ অসীম ও অনন্ত জানের, 
তুলনায় আমাদের এই সংসারলব্ধ সপীম জ্ভানও ঘ্রান ও অকিঞ্চিতকর বলিয়া; 
মনে হয়। বিরাট অনন্তজ্ঞানের নিকট আমাদের এই কণা (কল!) মাত্র 
জর্তান সর্বাঁংশে নিতাম্ত হীন হইলেও কদাচ তুচ্ছ নহে । এই অসম্পূর্ণ কান 
ব্যতীত সম্পূর্ণ জান লীভ হয়না । সসীমের সাহায্য ব্যতীত অসীমকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। এই সংসারে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও আমরা জ্ঞানের 
কণামাত্র লাভে সমর্থ হই মাত্র । তাই জ্ান-ও-বিছ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী: 
“তরুণশকলমিন্দৌধিভ্ররতী” বা নবোদিত (জ্ঞান ) শশিকলা-ধারিণী। আ মরি, 
এই সামান্য কথার মধ্যে কি গভীর ভাবই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । আরও হয়ত 
কত আছে যাহ! আমাদের এই সামান্য বুদ্ধির অতীত বা অগোচর । | 
এখন দেখা যাউক, সরস্বতী-মুন্তির কল্পনায় আর কিকি বিশেষত্ব আছে। 
প্রথমতঃ, সরস্বতীর বণ অঃলধবল (শ্েত)। শ্েেতবর্ণ সান্বিকভাব . প্রকাশ 
করিতে উপযোগী । জ্ঞানদায়িনী দেবী সরম্বভীর বর্ণ শ্রেত না হইয়া অপর 
কোনও বর্ণ হইলে উহার সার্থকতা থাকিত না। কারণ, সাৰ্িকত্রার রাজসিক্‌, 


১০ম. লংখ্য। ] শ্ীঞ্াসরম্বতী-মুক্তি ও পুজার সার্থকত1। ৩৬৯. 





ও তামসিক' গ্রকৃতিস্থুলত চাঞ্চল্যবর্ভিত ৷ চাঞ্চল্যহীন, বিকার-রহিত ও একাতী 
না হইলে প্রকৃত তন্তজ্ঞান, এমন কি কোনও ভ্দ্বানই সম্ভব হয় ন!। বিকার- 
গ্রস্ত চঞ্চল মনের সাধনাসস্ভৃুত ফল বা জ্ঞান, সান্তিক জ্ঞানের ন্যায় জগতের 
উপকারে না আসিয়া অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। [ উদাহরণ-স্বরূপ 
পাশ্চাতা জগতের বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারাদির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এই 
সকল আবিক্ষার স্ববিধাজনক হইলেও মানবকে অলস ও স্বার্থপর করিয়। 
তুলিয়াছে। ] অতএব যে ভস্তান স্গ্টি বিপর্ধ্যয়ের কারণ ও মনকে চঞ্চল ও 
বিকারগ্রস্ত করে তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় না। জ্জ্ান অথে তত্বজ্ঞানই 
বুঝায়। এই জন্য প্রকৃতজ্ঞান সান্বিকভাঁব বাতীত হইতে পারে না। কালে 
কাঁজেই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্ষতীর বর্ণ অনিন্দ্য শ্বেত। তাহার সমস্তই 
শ্েত। দ্বিতীয়তঃ তাহার আসন শ্েতপঞ্প। অনন্ুজ্ঞানের অফুরন্ত ভাগার 
মস্তকস্থিত সহত্রদলপদ্ম বা মন্ডিক্ষই সেই আসনরূপী শেতপন্ম । (তৃতীয়তঃ), 
তাহার বাহন হংস। হংস অর্থে শ্বাস গশ্াস। এই শ্বাস গখান সংযত 
করিতে পারিলেই গকৃত ততন্রজ্ঞানের উদয় হয়। নিশ্বাস বহিতে থাকিলে মন 
চঞ্চল থাকে, আর (ঝুম্তক দ্বারা) সংযত হইলে মন ক্রমশঃ স্থির হয় । ইহা 
বোধ হয় বিদ্ারাধনারত ব্যক্তিমার্রেই ভ্ানেন। নিবিষ্ট মনে কোনও বিষয়ে 
চিন্ত। করিতে গেলে শ্বাস স্বতঃই আধীশক রুদ্ধ হয়, ফলে মানব টিশ্থা-ভঙ্গে 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহ শ্রাসের সংযম, কমলবনবিহারী 
হংসের পৃষ্ঠে গাদ-রক্ষা দ্বারা জ্ঞপিত হইয়াছে অর্থ বিছ্যার্থীর সংঘত ও 
একা হওয়া আবশ্যক । 

চতুর্থতঃ দেবীর হস্তে বীণা ও পুস্তক। আমরা সাধারণ: পুস্তক-পা$ 
ও দর্শন-স্পর্শন।দি কাধ্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করি। যে ভ্রাবেহ জন্তানাভন্জনের 
চেষ্টা হউক না কেন, তাহাতে কম্পিত সায়ুমণ্জলীর সাহানা অপরিহাধা ॥ 
কারণ, আমাদের জ্ঞান সাধারণ 5১ পঞ্চেন্দিয়ের সাহায্োই ঘটিয়া গাকে। দর্শন, 
স্পশর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন ও ত্রাণ এই পাঁচটি ক্রিয়ার সাহাবো অন্ুভব-শক্তি 
ভ্বার। যাবতীয় বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও ধারণ। জঙ্মিয়! থাকে । বিজ্ঞান 
স্পপফ্টই বলিতেছে যে এ কয়টি কাধ্যে জ্ঞানের সঞ্চার, কম্পনের সাহায্যেই 
হইয়া থাক। এবং সেই কম্পন ধারণ ও বহন জন্য ভজীবদেহে গুত্যেক 
ইক্ট্রিয়েরই এক একটি বিশেষ যন্ত্র আছে। যেমন, দৃন্ট বস্তর কম্পন-ধারণ 
ভচ্য চক্ষু, শ্রুত শব্দের কম্পন-ধারণ জন্য কণ ইত্যাদি। কোনও ইন্দিয় 
দ্বারা কোনও বস্ত্র সন্বঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, শরীরস্থ সেই ইন্দ্রিয়ের 
বিশেষ যন্ত্র বাহা বায়ুমগ্ুলাগত কম্পন ভন্য কম্পিত হয়। ফলে বীণার সুন্ন 


সূ্ষম তন্ত্রীরূপী দেহস্থ স্রায়ুরাজি কম্পেহ হইয়া সেই বহির্জগৎস্থ কম্পন মস্তিকেং 
বহন করিয়া থাকে। সেই কম্পন মস্তিক্ষে নীত হইলে, অনন্ত কৌশলময় 
বিশ্বশিল্পীর কৌশলে, সেই কম্পন-জনিভ অনুভূতির ফলে, বন্ধ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের 


৩৭০ হিন্দু-পরিক। | [ ৩১শ বর্ষ, মাধ 





টি এানওক ০০ কিস্তি 


উদয় হয়। ইহাই বুঝাইনার জন্য দেবার একহশ্ছে পুস্তক ও অন্য হস্তে 
কম্পি ত-সুদগনন্ভ্রাব্হলা বঙ্ক।রশ্বীল বাণা ! অন্যান্য সমস্ত গ্রচলিচ বাছ্যন্ত্র অপেক্ষা 
বীণার বঙ্কার ব। কম্পন পরিমাণে অধিক এবং বীণ।র সুক্ষ তন্ত্রীরাজি দেহ- 
স্থিত সুর স্লায়ুমণ্রীর অনুরূপ । তাই পিগ্াদায়িণী দেবী সরস্বতী শ্বেতবর্ণ 
সহজদল-কমলবাসিনী, হংসাকঢা এবং বীণাপস্থক-রাক্জ তহস্তা”। রঃ 

পঞ্চম 5: দেবী 'কুচভরনমিভাঙী” অর্থাৎ পুণ-মৌব্না ও বিনয়াবনতা। ফৌবন 
তাহার ও চাপল্যের কাণ। এহ কাল লকলেকইট  (বিশেবতঃ স্রীলোক ) 
একটু গর্শিবভা হয়। তাহার সেই গন্দি কমায়, ভাবভঙ্গিতে, আকারে ইঙ্গিছে 
গরকাশ পায় । এই গবেনির উদাহরণ স্বরূপ ৬দাশরথি রায় ভ্টাঠার গাঁচালীর 
একন্বলে বলিয়াছেন, ণ্যদি ঘোষের বির যৌন্ন থাকে, “ঘোল” “ঘোল” বলে 
ড।কে, (তিনি) ঘোল শাক্র। বই দেন ন!1” কিন্তু এহেন যৌবনেও ধে 
রমণী গর্বিত না হইরা সলভ্ভ ও বিশাঠ থাকেন তিনিই এুকৃত সুশীল! । 
পুর্ণ-যৌবনা রমণী অনিন্দ)সৃন্দরী হইয়া যদি মৌবন-সম্পুদ গর্বিবিত। হন 
তাহা হইলে যেমন তীাহ'র ঘৌন্দর্ষেের মহিমার লানব হয়, সেইরূপ বিছ্কা- 
সম্পত-প্রাপণ্ত ব্যক্তিও বিনয়ী না তইহা গলিত হহলে তাহার বিদ্যার গৌরখ 
থাকে না। “বিছা দদাতি বিনয়ম্‌।” শিক্ষিত বাভির যদি অকপট সরলতা, 
গান্তীগ্য ও নআত। (বিনয়) না থাকে, হবে ঠিনি কখনই “প্রকৃত বিদ্বান্‌” 
পদবাঢ্য নহেন। কেননা! "অগাধজলপপগারী বিকারা নচ রোহিত, গণ্ডষ ভল- 
মাঁমত্রণ শফরী ফর্ফরায়তে 1৮ অল্লাশকিত বাভিরিই অহঙ্কার জন্মে। পপ 
বিদ্বান বাক্তি কখনও অধথগা চাপপা কাশ করেন না। বরং “বিটপিশ্রেণীর” 
যায় “ফলশালী” হইলেও “অতঙ্কারে উচ্চশির ন। কর কথন |” 

আবার শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বিদ। নুতন নুন বিষয়ে হন্তানলাভের জন্য আগ্রহা- 
গ্বিত ও উব্শ্রীর থাকেন। সম্ফুখ ঈবশ নহহাব এই আ'গ্রহ-সুচক। তাই 
ন্ভতান ও বিছ্যাদয়িনী দেবী নমিতাঙ্গী অর্থাত বিনয়াবনতা ও আগ্রহান্থিতা। 
অহঙ্কারের যথেন্ট কারণ সব্বেও ঠিনি নিরহসঙ্কারা।। উহার শান্ত সৌন্দর্য্য 
শশিকলার হ্যায় কোমল ও ন্িগ্ধলীবণ শুন, সুর্যারশির ন্যাষ তীক্ষ ও উগ্র 
নহে । তাহার জ্ঞ।নৈম্বন্ঘা মোঠিন।শ ও 17, মানকতা নাই গান্তীর্ব্য আছেঃ 
চাঞ্চল্য নাই-তেজঃ আছে দাহ নাই, স্থন্ত শক্তি তাহার বশে, তাই তিনি 


“সকল-বিভবসিদ্ধা। । 

পুজার সময়টিও কেমন ল্তুন্দর নিদ্িউ হইফাছে দেখুন। প্রকৃতপক্ষে 
সরস্মহটীর, আরাধনা বা ঝিষ্াচর্চার কোনও নিদ্ছিষ্ট সময় হইতে পারে না। 
যে, নন. বয়সে তাহার উপযুক্ত হয়, সেই বয়সই তাহ।র পক্ষে বিদ্ভার্ভনের 
প্রশস্ত সময়। শুকুমার-মতি শিশু হইতে মু বৃদ্ধ পধ্যন্ত ইহাতে সমান 
অধিকারী। কারণ-_ 





৯০ম সংখ্যা]. আইসরন্ষতী মূত্তি ও পুার সাথকভা | ৩৭১ 


“অনন্ত শাস্্ং বুদ হবাং 
ক্লে কাছে বহবন্ট বিভ্বাঃ 1৮ | 
কাজেই যখনই স্থযোগ পাইবে কখনই বিদ্ধ। ও জ্ভান অগ্ভন করিবে। 

ইহাই শ্বাপ্সপের ব্যবস্থ।। তথাপ সাপার.এর স্ুপেধার জন্য বাল্যকালই বিদ্ভা- 
এভিনের প্রশস্ত সময় বলির। নিশ্দিট হইয়াছে । কারণ, শৈশবে উত্সাহ, সাহস 
ও ভরসা বেশী গাকে, জদর আশাম় পুন এবং মন কোমল ও সরল থাকে। 
যাহা একবার শিক্ষা করা যায়, আগ্গাবন তাহা হৃদয় অঙ্কিত রহিয়া যায়। 
তাই বগসরের যে সময় শিশুর আনন্দময় সরল মনের অনুপ, সেই মধুর 
ৰসম্তই সরশ্বতী পুজার উপধুক্ত কাল। যে সময়ে শীতের দারুণ অন্থঃমক্কোচে র 
পরে মধুর বসন্তের গা।বন্তে কোকিল কুহরাহুত মধুপ ঝঙ্কার ও মলয় হিল্লোলের 
মধ্যে প্রকৃতি বহির্ুখী হইয়া নব-পর-পুস্পাদিতে বিকাঁশ পাইছে আরম্ত করে, 
যে সময়ে বিমল গগন-তালে সমুঙ্ৰল ত্াকিক সৌন্দধ্যের মধ্যে কুস্থম-গন্ধ- 
বাহী মলয়ানিল স্থস্পর্শে দেহ মন আবুল ও এফুল করিয়া তোলে, যে 
সদয়ে মন স্বতঃই প্রফুল থাকে, সেই মুনারম সময়ে শ্ীপঞ্চমী দিনে বসন্থের 
নবীন উপহার স্বরূপ আভ্রমুকুল ও ফ্মগ্ুপ্পাদ দ্বারা ভসরম্বতীর অচ্নার 
ব্যবস্থা কি অসঙ্গত হইয়াছে ? এমন শ্িন্দররাঃপ ও মরলভাবে এই দুর্বোধ্য 
বিষয় বুদ্ধির সীমার মধ্যে আনয়ন করা সুদনদশ্ণ আধ্যখযিগণ ব্যতীত অপরের 
সাধ্য হইত কিনা জন্দেহ। 


অনেকে মনে করেন এরপভাবে মুদির বল্পনা করিয়া বিদ্যাদায়িনী শক্তির 
পুজ1 পৌন্ুলিকতা মাত্র । মুস্টি পুক্তা কর নাকে? মুক্তির কল্পনা ও আরাধনা 
সকলেই করেন ও করিবেনও । ইহার হপ্ত হহতে পারত্রথণের উপায় নাই। 
সাকারবাদীর ত নাই, নির!কারবাণীরও না । 

নিরীহ সংসার-ভ্কানহীন সরল শিশু হাগর পিভামাতার বা প্রিয় ক্রীড়- 
নকের মুত্তি চিন্তা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, যুবক-যুবতী প্রিয়তম ব্যক্তির মৃক্তি 
মানসপটে অঙ্কিত করিয়া স্থথখ অনুভব করে, আর বয্স্ক বান্তি তাহার ইষ্ট 
বিষয়ের (পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, হর্যাদির ) বঙ্গিত মুক্তির ধ্যানে আংস্মপ্রসাদ 
লাভ করে। কাধ্যতঃ সমস্ত জীবই ঘুভির কল্পনা ও মানন পুঙ্গা করিয়! 
থাকে। তৰে প্রচলিত প্রথানুপারে মৃযমঙা মুদ্ত গঠন ও স্থাপন করিয়া পুজায় 
কাহারও কাহারও আপত্তি গাকিতে পারে। কিন্তু প্রতিমা-পুজাও শাস্সবিরুদ্ধ 
নয়। শাস্ত্রে দেখ যায় যে প্রতি ও রুচিগ পার্থক্য নিবন্ধন সকলেই 
একইরূপ উপ'সনার পাত্র ও অধিকারী হয় না ব হইতেও পারে না। 
কারণ ভিন্ন রুটিহি লোক 1৮ দ্বিচায়হঃ মানসিক অবস্থা ও ধারণা শত্তি 
অনুসারে উপাসনার প্রণালী ও অধিকারী নির্ণাঠ হয়। একই দেবতার বা 
একই প্রকারের পুজার আঁধকারী মলে হধতে পারে না। তাই বহুদর্শা 
খবিগণ [লখিয়াছেন- ৰ 


০ 
পা প্রা 


৩৭২ হিন্দু-পত্রিকা । ৩১শ বর্ষ, মাখ 
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এরর ওটি” ৮ 


নগদে বে া দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদিদেবতম্‌। 
গ্রাতিমা স্শ্লবুদ্ধীনাং সর্ববত্র সমদশিনাম্‌ ॥৮ 
সল্পবুদ্ধি ও বাসনাময় জীবের প্রাতিমা-উপাসনাই একমাত্র সঙ্গত ব্যবস্থা, 
কারণ তাহাদের মন চপ্চল। প্রতিমা-পুজার অন্য যতই দোঁষ থাকুক না 
কেন, নিম্মণিখিত করটি কারণে ইহা জনসমাজে এচলিত ও বিশেষভাবে আদৃত 
হইয়াছ। 
(১) ইহাতে ইম্টবস্ক চিন্তার সাহাধ্য করে। 
(২) অপর কিছু হউক ব| না হউক, মনে একটু তৃপ্তি আনয়ন করে। 
(এই তৃপ্তির অভাবেই নিরাকারবাদীরা কাধ্যতঃ নাস্তিক হইয়। পড়েন ) 
(৩) নয়ন-সম্মুখ আদর্শ স্থপিত থাকায় একাগ্রতার বা মন স্থিরীকরণে 
বিশেষ সাহাধ্য করে। | 
(8) “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রঙ্গণো রূপকল্পনা” অর্থাত সাধকের সাধন- 
সুবিধার জন্যই দেবতার রূপ কল্পনা করা হয়। কারণ, মানব নিজের সসীম 
বুদ্ধিতে অসীম ও অনশ্ুরূপ ব্রাগগের ধারণা করিতে পারে না। যেমন পৃথিবী 
অপেক্ষা, বনুলক্ষ গুণ বৃহন্তর সুর্টমগুলকেও আতসী কাচের (7721)1911 
£149১এর ) সাহায্যে (শক্তির ঘর্নবতা না করিয়াও) স্বল্লায়তনে কেন্দ্রীভূত 
কর! যায়, সেইরূপ অসীম ব্রঙ্গকে সসীম মুগ্তিতে কল্পনা করিয়া উপাসনার 
পথ ম্থগম করা হয় মাত্র। 
অতএব এই বিশবময়ী সরস্বহী শক্তির সাধকগণের সহিত সমস্বরে গাহিতে 
বাসনা হয়, 
.. গহিম-চন্দন-কুন্দেন্ু-কুমুদাস্তোজ-সঙ্গিভা। 
বর্ণীধিদেবী যা! তস্বৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ ॥ 
য়! বিন! জগত সর্দনং শশ্বজজীবন্ম তং ভবে । 
জ্ঞ/নাধিদেশী যা তষ্তৈ সরম্ত্যৈ নমো নমঃ | 
যয়া বিনা জগ সর্ববং মুকমুন্ম তব সদ1। 
বাগধিষ্টাত্রী যা দেবী তস্ৈ বাণ্যৈ নমো! নমঃ ॥ 
স্ৃতিশক্তি-জ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তি-স্যরূপিণী | 
প্রতিভা-কল্পনাশক্তি ধা চ তস্যৈ নমে। নমঃ ॥ 
শানং দেহি প্মৃতিং দেহি বিষ্ভাং বিগ্যাধিদেবতে । 
পুতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি বিচার-ক্ষমতাং শুভ।ম্॥” 


ব্রক্মই মানব-জীবনের লক্ষ্য ।৬ 
লেখক- সম্পাদক্ধ । 


ও আপ্যায়ন মমাঙ্গানি বাক্প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোআমখোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ববাণি, 
সর্ববং ক্রঙ্ষৌপনিষদং, মাহং ক্রহ্ম নিরাকুধ্যাং, মা মা ক্রঙ্গা নিরাকরোদনিরাকরণমন্ত 
, অনিরাকরণং মেহস্ত, তদাত্বানি নিরতে য উপনিষত্ক্দ ধগ্মান্তে ময়ি সন্ত তে ময়ি 
সন্ত; ও শান্তি শান্ছিঃ শান্গিঃ | 


আমার অঙ্গসমূহ,। এবং আমার বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্োোত্র, বল ও ইল্্িয়- 
সকল পরিতৃপ্ত হউক্‌। বিশ্বস্থ সমস্তই উপনিষগ্ঞ্রতিপা্য ব্রঙ্গা। আমি যেন 
ব্রঙ্মকে পরিত্যাগ না করি, ব্রহ্মা যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন, ব্রঙ্গের 
সহিভ যেন আমার নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান খাকে। ব্রক্ষনিরত আমাতে ঘেন 
উপনিষদুক্ত ধন্মসমুহ গুতিষিত থাকে । শান্তি শান্তি শাস্তি । 


মহর্ষির এই সার্বাজনীন প্রার্থনার কোনও সাম্প্রদায়িকতা নাই। দেশ- 
দরাতি-বণ-ধশ্ম-নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই এই প্রার্থনা উপঘোগিনী । হিন্দু, 
খৃষ্টান, মুসলমান্‌ প্রস্থৃতি সকলেই ভগবগুসমীপে এই প্রার্থনা উপশ্থিত করিতে 
পারেন। | 

খধির প্রথম প্রার্থনা এই যেণ্তআমার অঙ্গসমুহ পরিতৃপ্ত হউক্‌।” 
আপাতদৃষ্টিতে এই প্রার্থনা! অত্যন্ত স্থার্থবিজড়িত বলিয়! প্রতীত হইতে পারে, 
কিন্ত ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমর 
অঙ্গ-প্রত্যঙগগুলি অসম্পূর্ণ বা অপরিতৃপ্ত থাকিলে, আমার ত্বারা আমার 
বা ঞ্সামার পরিবারস্থ জনগণের কিংবা আমার সমাজের অথবা জগতের কোনও 
উপকারই হইতে পারে না । স্বয়মসিদ্ধঃ কথং প্রান্‌ সাধয়ে ? অতএব সর্বব- 
প্রথমে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উন্তিসাধন আবশ্ুক । আমাদের একাদরশটা 
ইঞ্জির। উহারা সকলেই শরীরান্তগগত । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিস ও পঞ্চ কর্েজ্রিয় 
এবং একটী খঅন্তরিজ্রিয়- যাহার নাম মনল, ইছারাই আমাদের সর্থবন্য | আমলা 


€ বীয় বৈহ্-বারুজীবিসভার দ্বাবিংশ অধিবেশনে. স্জপতিত্ব বত 
৪৭8৬ 


৩৭৪ হিন্দু-পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, খা 


হহানৈক্ড্রিয় ছ্রার়। মনের সাহাধ্যে বাহা বিষয়ের ভান লাভ করি; আবার 
এ মনের সাহায্যেই পঞ্চ কর্পেন্দ্িয় দ্বারা আমরা যারতীয় কাধ্য সম্পাদন 
করি। এ সকল ইন্দ্রিয় যদি হুন্থ ও সধল না থাকে, তবে আমরা জগতের হ্যোনও 
মহৎ কার্ধ)ই করিতে পারি না । কার্ণ্য করিতে গেলেই সম্মুখে একটা জ।দ্শ 
আবশ্টুক। আমাদের সে আদর্শ কি? মহধি বলেন- সেই আদর্শ 'ব্রশ্ধ' | 
অহধি বলেন__সেই তরঙ্গ “শ্রোহ্য শ্রোত্রং মনসোমনঃ যদ বাচোহ বাঁচঃ প্রাণশ্য 
প্রাণশ্চক্ষুষশ্চন্ুঃ”-__ভিনি কর্ণের কর্ণ মনের মন, বাকের বাকু, প্রাণের প্রাণ 
ও চগ্ষুর চক্ষু--মর্থাৎ কণ, মন, বাক, প্রাণ ও চক্ষু ধাহার শক্তি দ্বারাই 
শ্রবণ, মনন, বচন, প্রাণপন ও দর্শন-ক্রিয়। ক্র, তিনিই ভ্রঙ্গা। সেই অঙ্গ" 
রূপ আদর্শ কোথায় পাইব 1 মহধি বলেন_-উপনিঘদে। সর্ববং ব্রব্মোপনিষদম্‌। 
্রক্মরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই যেন অ।মরা সর্ববিধ কর্তব্য কার্য্য করিতে 
পারি'_-ইহাই হইল খধধির প্রাণের প্রার্থনা । আমার মন ও ইন্দ্রিয়াদি সুস্থ 
থাকিবে ইহা আমার স্থার্থসিদ্ধির জন্য লহে, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য । অক্ষ 
যেমন জগতের রক্ষক, আমিও যেন সেইরূপ নিজের মন ও ইদ্দ্রিয়াদি দ্বারা 
জগতের রক্ষাকাধ্যে ভ্রতী হইতে পারি- ইহাই খধির মনোগত প্রার্থন। | 
এই তব্-কথাই গীতাঁয় জরীভগবান বলিযাছেন-_যথ'-- 
এবং প্রবর্তিহং চক্রং নানুবর্ধয়তীহ বঃ। 
ভাবায়ুরিন্দ্রিয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ 

অর্থাৎ হে পার্থ, যে ব্যক্তি মত কর্তৃক গ্রবস্তিত এই সংসারচক্রের অন্ুবর্ধন না 
কষে, সে ব্যক্তির ভীবন পাপময়, সে কেবল ইন্দ্রিয়স্থখেই নিরত থাকে, 
ৃতরাং তাহার জীবন-ধারণই বৃথা । ভগবান্‌ এই সংসারচক্র ঘুরাইয়া দিয়াছেন, 
এৰং মানবগণকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারাও যেন এ তুরণন-ক্রিয়ার সাহার্য 
করে। এইখানেই মনুষ্যের বিশেষত্ব ্ুকট। গশ্থাদির সহিত মানুষের এতে 
এই যে, মানুষের যে অনন-শক্তি আছে, পশ্বাদির তাহ নাই। মানুষের 
ইচ্ছাশক্তি আছে ; সেই ইচ্ছাশক্তি ঘ্ারাই .তাহার কাধ্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত. হয়। 
পশ্বাদির .সে শক্তি নাই; প্রকৃতি-নিরূপিত গণ্তীর বাহিরে বাইবার শক্তি 
তাহাদের নাই। ভগবান মানুষকেই স্বাধীন করিয়াছেন, পঙ্থদিকে করেন 
নাই। যে যত স্বাধান, তাহার দারিষ্ব তভ অধিক; স্ততরাং এই জগতের 
পালনার্থেও মনুষ্তের যে .একটা দায়িত্ব রিয়াচে. গীতায় তাহাই হুস্ক্ত হইয়াছে। 
এই কথাই. : ঈশোপনিষকে ) মহরি স্পব্টাক্ষরে বলিয়াছেন -বথা---“মানুয় 'তাহ্বর 


১০ম সংখ্যা] ্রক্মই মানব-জীবনের লক্ষ্য । ও৭€ 


ইহদ্রপতের কম্পন করিয়! শতবর্ষ জীবিত থাকিভে ইচ্ছা করিবে। তাহার প্রতি 

এই আদেশ, কিন্তু সে যেন সাবধান থাকে, যেন কণ্মে লগ না হয়--_অর্থাৎ 

তাহার কর্পা যেন কেবল ম্বার্থাভিমুখী না হয়।” : 
কুর্ববন্নেবেহ কন্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ 


*$. .. : এবং সবজি নাম্কথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নয়ে। 
গীভার় ওভগবদবাক্যেও । এ খধিবাক্যেরই প্রতিৎনি রহিয়াছে । 
গ্রভগধান্‌ বলিয়াছেন-_- 


কর্ণপ্যেবাধিকারস্ত্ে মা ফলেযু কদাচন, 
: মা কর্ম্মফলহেতুূর্ন৷ তে সঙ্গোহত্বকর্ম্মণি। 

“ছে অর্জধুন | কর্টেই তোমার অধিকার আছে, কন্মফলে তোমার অধি- 
কার নাই। ফলাকাওক্ষায়_অর্থাড 'নিজের স্থার্থসিক্ধির উদ্দেশ্যে কোনও কার্ধ্য 
করিও লা। .আর কার্য না করিয়াও কাল কন্তন করিও না” ইহা সম্পূর্ণ 
সত্য ঘে, জগতে সকলকেই কার্য করিহেই হইবে; কেহ কখনও সম্পূর্ণ 
নিক্ষিল্ন হইতে পারিনেন না। নহি কশ্চি ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্্মকৃতড। 
কার্ষ; করিতেই হইবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্রহ্মকে সর্বদা আদর্শ রাখিতে 
হইযষে। ইংরেজীভাষায় সহজে বলিঙে গেলে চতআাট। ৯1617 2170 
(০৫ ০৮৪৮ 11680. ইহাই সকলের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। 
এই জন্যই প্রাঞ্চক্ত ওঁপনিষদী প্রার্থনায় বলা হইতেছে আমি যেন ব্রধধাকে 
পরিভ্যাগ ন। করি এবং ত্রঙ্গ যেন ঝামাকে পরিচ্যাগ না করেন, আমাদের 
উদ্ভয়ের মধ্যে সঙত যেন নিত্য সম্বন্ধ বিদামান থাকে-অর্থাৎ আমরা যেন 
সন্বিদ। “ভ্রঙ্থচারী” থাকিতে পারি । ব্রহ্মণি চরতি ইতি ক্রক্ষচারী -অর্ধাৎ যাহার 
সমস্ত আচরণে ব্রজ্মই লক্ষ্যন্থানীয় হন, তিনিই প্রকৃত ব্রক্মচারী ) চিনি যে বর্পের ব 
যেআআমস্থই হউন ক্ষতি নাই। ইংরেজীতে এ ভাব প্রকাশ করিতে গেলে। 
হলা মঘায়-০ 11৬6, 77055 90001026000 19611)017 6০০ 

আমরা ধে যাহাই করি, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়ংুই তাহ করা কর্তর্য--ইহাই 
খবির। 'আদেশ এবং সর্বকদেশের সকল শীস্ত্রের উপদেশ । পরে খধি ধলিতেছেন-- 
পে -“উপনিষহুক্ত ধর্মদৃহ যেন সতত ক্রচ্ষরত আঙাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে 1” এই 
উপনিষদুক্ত ধশ্ম কি, তাহ উপনিষদেই বিশদভাবে বিহৃত হইয়ান্ধে। এস্হঙে 
তাঙ্ার বিশদ-বিবৃতিয় সময় ও সুযোগ নাই। জচ্ছয বছুন্থলেই উহার ' বিবৃতি 

করা হইয়াছে । সংঙ্গেগে বলিতে গেলে ইহাই ফলা বাধ ফে, সত্য, (কারিক 


৩৭৬ হিন্দু-পত্রিকা। [ ৬১শ বর্ষ, মা 





জজ 


বাচিক ও মানসিক, ) তস্তেয়-_অর্থা পর-দ্রব্যের অগ্রহণ, সংবম-_-পরদারের 
অনভিমর্ষণ, তাহিংসা, লাস্তিক্য বা ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যার্দিই উপনিষদুক্ত ধর্ধব। 
এই সকল ধন্ধ সর্বাবস্থায় সধলেরই সেব্য। আমরা বাল্যকালে শিক্ষালা 
করিয়া থাকি যে__মাতৃবৎপরদারেষু পরদ্রব্যেচু লোষ্টবং । আ্মবশ সর্ববনভুডেষু 
ঘঃ পশ্তি স পণ্ডিতঃ1। ইহার মধোই উপনিধদ্দের সারাংশ নিবন্ধ রহিয়াছে। 
এই ওপনিষদ ধশ্মের পরিচালনার জগ্থা চতুর্বিবিধ আশ্রম-ধন্্ন এবং চতুর্বষিধ বণ- 
ধর্মের ব্যবস্থা | ব্রগ্গচর্যয, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই ৪ আশ্রমের এবং 
ত্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শু্র--এই ৪ বর্ণের সারতদ্ব মত্প্রণীত 'আমিহের প্রসার 
গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ডে লিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ধাহারা এ বিষয় 
জুবিশদরূপে জানিতে চাহেম, তাহারা এ খ্রস্থ পাঠ করিবেন। 
প্রথম আশ্রম ত্রঙ্ষচর্য্যের উদ্দেশ্য ব্রঙ্গচারীর শরীর ও মনকে জগতের 
কার্ষে/র জগ্য প্রস্তুত করা। যখন তীহার মনের ও শরীরের পূর্ণতা সংঘটিত 
হয়, তখনই তাহার গৃহস্বাশ্ামে প্রবেশ করিবার বিধি। প্রথমটা ছাত্রজীবন, 
দ্বিতীয়টী গার্স্থ্যজীবন (96501)05 1105 204. 0101261)25 1105.) | তৃতীয় আশ্রম 
ানপ্রস্থে কোনও নির্জন স্থানে থাকিয়। ঈশ্বর-চিন্কা। ও ধন্ম-শিক্ষা-প্রদান এবং 
চতূর্থ আশ্রমে কেবল ব্রঙ্গাচিষ্ত। মহাকবি কালিদাস সংক্ষেপে বলিয়া গিয়াছেন-_ 
শৈশবেইজ্যন্তবিষ্ভানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্‌ 
বার্ধকে মুনিবৃন্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজ।ম্‌। 
ব্ধণ্ম প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় স্বীয় গুণ ও কম্মা অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। 
ব্রা্ষণ-স্বভীবে সন্বগুণ প্রধান ও রঙ্গস্তমঃ অগ্রধান থাকিবে। ক্ষত্রিয়- 
প্রকৃতিতে রজই প্রধান ও সন্বতমঃ অপ্রধান - থাকিবে। বৈশ্বুও রজঃ- 
প্রধান, কিন্তু ক্ষত্রিয় অপেক্ষা তাহার দান্বিকতা অল্প ও তামসিকতা খধিক। 
শুত্র-ন্থভাবে তমোগুণের গ্রাধল্য ও সব-রজোগুণের অগ্রীধান্ত থাকিবে । 
সব রজঃ তমঃ--এই ৩ গুশের তারতম্য বা অল্লাধিক্য বর্ণতেদের মুল কারণ । এই 
বর্ভেদ কোনও না কোনও আকারে সর্ববদেশেই দৃষ্ট হয়। সন্বগুণের বহি- 
বিবকাশ শ্বেত, (এ জন্য সাত্বিক ব্যক্তিকে শ্বেতরর্ণ বল! যায়।) রজোগুণের 
বহির্বিবকাশ রন্ত-নীল-পীতাদি ও তমোগুণের বহির্বিবকাশ কৃষ্ণবর্ণ। মহা- 
ভারতে বলা হইয়াছে-_ র রা 
ন বিশেষোৎত্তি বর্ণানাং সর্ববং আন্ষামিদং জগৎ 
: অ্র্মণ। পুর্ববসৃষ্টং ছি কর্ণ্মভির্বর্ণভাঁং গতম | . 
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কামভোগপ্রিয়াস্ীন্ষণঃ ক্রোধনাং প্রিফুসাহসাঃ 
ত্যণ্তন্বধর্থ। রক্ত্াঙ্গান্তডে দ্বিজাঃ ক্ষব্রতাং গতাঠ। 
গোভ্যোবুকিং সমাপ্থায় লীতাঃ কষু[পজীবিনঃ 
স্বধর্্মীন্‌ নানুতিষ্ঠত্তি তে দ্বিজা বৈষ্টাতাং গতাঃ। 
হিংসানৃতপ্রিয়া লুন্ধাঃ সর্ববকাণ্রৌপজীবিনঃ 
কৃষণাঃ শৌচপরিজষ্টাস্তে ছ্বিজাঃ শূদ্রভাং গঠাঃ। 
ইত্যেতৈ কণ্মাভির্য)স্তাঃ ছিজাঃ বর্ণা্ুরং গতাঃ 
ধর্মোষভভ্তক্রিয়া তেষ।ং নিত্যং ন গ্রতিবিধ্যতে । | 
( শান্তিপর্রব ) 
বর্ণসমুহেয় কোনও পার্থক্য নাই, সমপ্ত জগত ব্রহ্মাময়। ব্রহ্মা কর্তৃক (সম- 
ভাবে) হৃষট হইয়। পরে (কম্ম দ্বারা) বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে । কাঁমতোগ- 
প্রিয়, উগ্রন্থভাব, ক্রোধপরবশ, সাহসপ্রিয়, স্বধন্ম ত্যাগী, রক্তাঙ্গ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়ত্ব 
লাভ ' করিয়াছিলেন । যে সকল পীতবর্ণ কুষিষ্তীবী দ্বিজ গবাদি পশুপালনবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া, শ্বধর্মের অনুষ্ঠান করতেন না, ভ্রাহার বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
হিংসা ও মিথ্যাপ্রিয়, লুন্ধ ও সর্ববিবিধ-কণ্ম্রজীবী__কৃষ্তবর্ণ শৌচবিহীন দ্বিজগণ শুদ্রত্ব 
লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কম্ম হার বিভক্ত ছ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হন। 
ধণ্ম, যজ্ঞ-কার্ধয তাহাদের নিত্য, তাহা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। 
ভ্মদ্ভাগবতেও এরূপ বল! হইয়াছে-_- 
একএব পুরা বেদঃ গ্রণনঃ সববিবান্থায়ত, 
দেবে! নারায়াণোনাহ্ একোহগ্সিররণ এবচা 
পুর্বেব একমাত্র বেদ, সর্ববাক্যময় একমাত্র প্রণব, একমাত্র দেব নারায়ণ, 
এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। 
প্রীমদ্ভাগবতে ক্রাক্ষণাদিবর্ণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঘে--. 
শমোদমন্তপঃ শৌচং সম্ভোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং 
ভ্তানং দয়াচ্যুতাত্মর়ং সত্যঞ্চ রজ্জালক্ষণম্‌। 
শৌরয্যং বীধ্যং ধৃতিস্তেজঃ ত্যাগশ্চাত্জয়ঃ ক্ষমা, 
বরক্গাণ্যত। প্রসাদস্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌। 
দেবগুর্ববচ্যতে তক্তিঃ ত্রিবর্ণপরিপোষণম্‌। 
আস্তিক্মুস্তমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্ঠুলক্ষণম্‌। 
শৃন্রন্ত সঙ্গতিঃ শৌচং সেব! স্বামিনামায়য়। 
 জমন্্রবজ্ঞোহত্তেয়ং সত্যং গোবিপ্রক্ষণম্‌। 
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ঈপ্সিয়সংধম, মনঠলংথম, ভপশ্য।, শৌচ, সন্তোষ, মা, খাতা, জ্ঞান, দয়া, 
ভগবতুপরতা ও সঠ্য--এগুলি বাঙ্গাপর লক্ষণ | শৌর্যা, বীধ্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, 
ভ্যাগ, জাকুজয়) ঈগমা, আঙ্গাণ্যতা, প্রসাদ ও সভা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ | দেবতা- 
গুক ৪-গবানে ওকি, ধর্শ-আর্থ- ও কামের পরিপোষণ, আসল্তিকতা, উদ্ভায- 
শীলঙা। এবং নিপুণতা পৈশ্টেন লক্ষণ | শুদ্রের লক্ষণ-_বিনয়, শৌচ ও জকপট- 
ভাবে এর .সলা কর।, মন্ত্রতীন যঙজ্ণস্পাদন, অস্তেয়। সত্য, গোত্রাঙ্ষণ রক্ষা! 
গুভঠি। এই সকল লঙক্গপই ততদ্বার্ণর পরিচায়ক 1 এ উীমদভাগবতেই আছে-_ 
যস্য যল্লঙ্গণং পাকং পুংসোবর্ণাভিবান্ত ক্ং 
তদগ্যজাপি দৃশ্বেত তত তেনৈব বিনিদ্দিশেত। 
তার্থা ঘে বর্ণের ষে লক্ষণ কথিত হইল তাহা অগ্যত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে 
তদ্‌ দ্বার নির্দেশ করিসে-ডাৎপর্য্য এই যে মঙ্দি ব্রাঙ্ষণবংশজ ব্যক্তিতে 
কত্রিয়োচিত বৈশ্যেচিত কিংবা শৃর্রোচিত গুণ ও কণ্ঠ দুষ্ট হয়, তবে. সেই 
ক্রাঙ্গণবংশজ লে।ককে ক্ষরিয় বৈশ্য বা শুত্র বলিয়া নির্দেশ করিবে । আর 
যদি শুত্রবংশক্ত বা বৈশ্টবংশক্ত কিংন। ক্ষত্রিয়বংণজজ বাক্িতে ব্রাঙ্ষণোচিত লক্ষণ 
বা গুণ ও কর্ম দূ হয়, তবে সেই শুদ্রবংশক্ষ বা বৈশ্যবং শজ কিংবা ক্ষত্রিয় 
বংশজ লোককেও ত্রাক্ষাণ বলিয়া নির্দেশ করিবে ইত্যাদি । 
বর্তমানে আশ্রমধশ্মের ও বর্ণধশ্মের বু বিপর্যয় সংঘটিত হইয়াছে । মুমুর্ূর্ণ। 
হিন্দুগমাজের শরীরে নবজীবনের লক্ষণ আনয়ন করিতে ইচ্ছুক সমাজনেতৃগণের 
এ বিষয় মনোঘোগদ।ন একান্থ কর্তব্য নিপুণভাবে শাস্ের আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, মহবিরা অভ্যন্ত উর্দারতেডা ছিলেন। এমন কি: 
তাহারা চততুথ জাতি শুদ্রকেও ভান বিজ্ঞানে বঞ্চিত করেন নাই। যঞ্জুনেবিদে 
খাষি বলিছেছেন-_ 
, ষখেমাং বাচং কলানিং ৰদানি জঙ্গারাজন্যাতযাং 
শুড্রায়চাধ্যায় স্বায় চারপায়। অর্থাৎ - 
এ কল্যাণী বেদবাণী, উচ্চারিয়া বলি আমি, ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয়গণে, শুর 
আর বৈশ্বজনে। 
প্রাচীন বর্ণবিভাগ গুণকর্ধাগত চিল, কিন এখন তাহা কেবল জন্মের উপরেই 
স্থাপিত রহিয়াছে । গুণকণ্যধের সহিষ্ত উহার সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়াছে বলিলেও 
অতুযুন্তি হইবে না। সমাজসংস্কারের বা সমাজোক্সয়নের স্থিবিধ পন্থা আছে। 
একটি 75৬০1১৩১ বা বিচাধ। জপায়টি' € ৮০15110,) বা জেসবিককাপ । ক্রমবিকাশই 
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উরি 
কল্যাণকর । ধীরে খীয়ে স্বাস্থ্যকর ভাবে সংঙ্কার করাই বুজিম!ন্‌ পেশঠিতৈষি" 


ব্যক্তিগণের কর্তব্য: সহসা আযুল-পরিবন্ধন-সাধনে ভাগ্রুসর হইলে, বহ্ধিধ 
বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে । আমাদের এই শ্ষদ্রতমাজ দ্বিতীয় পদ্থয়ই 
অনুসরণ করিয়াছেন । গ্রাম হইতেই আমর) সকল জাতির পঠিত সম্ভার রাখ্রি, 
ধীরে ধারে স্বগমাজ্জের উদ্নতিকল্পে চেব্টাপান্‌ হহয়াছি এবং তজ্জহই থম হইতেই 
মরা আমাদের কার্যা সকল জাতির সানি লা কহিয। আনিছেতি 

আমাদের ক্ষুত্রপমাজ চডুরিপের কোন্‌ বর্ণের আদজুকি ইহ] ছায়া 
কিয়ৎকাল পুর্বেব বিতর্ক উপস্থিত হয়) ঢ!কার খ্যাতনামা উকীল বছুসর 
জীযুক্ত গোবিননন্দ্র ভাওয়াল বি-এল্‌ মহাশয় বাকুলীবিজাতিকে "ক্ষত্রিয়, 
বণান্থরগত প্রতিপম করিবার ভ্ঞম্টা একখানি এচ্থ লিবিয়াছেন। এ এ|ম্থ তিমি 
বু যুক্তির অবহারণ। করির[েন। বারুঈগীবঞ্জাতি পুরি কোন্‌ বর্ণের অপ্তভুর্জি 
ছিল-ভাহার নির্ধারণ করিতে গেলে, তাহাদের বহমান ব্যবসায়াদির দিকে 
দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়। আর তিৎসম্গন্মে শান্্ীয় প্রমাণের ও দেশের 
প্রাচীন কিন্বদন্ধীর এবং চিরাচরিত আটারের এ।ঠি৪ লক্ষ্য করার এ্ুয়োজন হয়। 
এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করয়। নুপ্রশিদ্ধ সঞ্লাপী জনও ধঙ্ী।নম্দ মহা- 
ভারতী মহাশয় স্থির কারয়াছেন মে-বরুজাবিজ।ঠি বৈশ্বাবর্ণাধ্ুরত | প্ীমহ 
ধর্পানন্দ মহাভারতী প্রণীত সিদ্ধান্ত-সমুদ্দ ৩য় খ& (যাহা যশোহর হিল্ু- 
পত্রিক।-কার্যযালয়ে পাওয়। মায়) তাহা এবং ৬বাবু প্রস্গগোপাল রায় বি-এল্‌ 
কর্ক প্রকাশিত "বঙ্গীয় বৈশাঃনামক গ্রন্থ (হিন্দু-পত্রিক-কার্ধাঠীয়ে পাওয়া 
যায়) পাঠ করিলে কারুজীবিজাতির প্রবূত ইতিাম জানিতে পারা যায়। 
জাতীয় ইতিহাস জানিবার জন্য অন্যান্য শিক্ষিত সমাজের ন্যায় শিক্ষিত বারুলীৰি 
সমাজেরও আগ্রহা স্ব হওয়া উিত। আশা করি, ভা2ারা অ্রহোকে উদ্ভ 
গ্রন্থ তুইখানি প1ঠ করিবেন । 

বৌদ্ধযুগে বত বারুজীবী বৌদ্ধপন্ম অন্লম্বন করেন ॥ প্র্মপ্নামে বুঙ্ধহ বিন 
দিগের খারাও পুজত হইতেন। 'ধস্মীমজল এ্ন্থে দেখা যায় ধর্থ্বের ফাদ 
জন সেবক ছিলেন, বথা-_-তোক্ত, এথুর, মশীযুপ। ঠয়শ্চ ও, . মহীপাল, জাযর, 
কাশাপনন্দন ও শিবদন্ত প্রভৃতি ॥ পশ্চিমব, রাঢুদেশে শিবদনের 'নিবাধ 
ছিল, .তিনি বারুজী বিজাতীয় ছিলেন। 

গবিশমরলে আফ্ে-. 

+-8::2:% 4১6 মহ্থাতক্ত সেবক ব্রন রান 

ধণ্মপুজা করিল সে অতি সুমহত্ত। 


৩৮০ হিন্দু পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, মাঘ 


এ স্থানে উৎসপুর গ্রামে সার একজন বারুজীবী ধর্মসেবক ছিলেন-” 
খর্মমলে আছে 
উৎসপুরে স্থখদন্ত বারুই-নন্দন | 
করিছে ধপ্রের পুজা মাইয়া মন 1 রি 
গাজন লইয়া এল মরন! সগুলে 
শিরে ধর্দ-পাছুকা সোণার চতুর্দোলে। 
প্রাচীন কবি রগাই পগ্ডভের গ্রন্থে যে একজন ধর্্ভক্ত বারুজীবীর উল্লেখ 

পাওয়! যায়-উহার নাম আ্রীকুমার দাস। এই শ্রীকুমার দাস বৈশ্য-পর্য্যায়ে 
উল্লিখিত হুইয়াছেন। রমাই পাণ্তহ লিখিয়াছ্েন__ 

গ্রথমে বন্দনা! করি বিপ্র-পনতল, 

তার পর সম্ভাষণ ক্ষপ্রিয়ের দল । 

তারপর আশীন্বাদ শ্রীকুমার দাস, 

যাঁর স্বর্ণদাপে ছলে লালে। বার মাস। 

ধঙ্রের পুঞ্জায় যেই এঁকাস্টিক ভক্ত 

ধর্টেরে সন্তোষে যেহ বুকের কাটি বক্ত। 

বারুইকুলে জন্ম তার পুনিজপ্মে যোশী__ 


. বৈশ্যাধর্ম্ম পালনেতে অতি স্ুখ-ভোগী। 
দশদিক মানে যারে, মানে ৰিগ্রগণ, 
' ধণ্রের প্রসাদে নাহি বমের তাড়ন। 


এখানে স্পঙ্ট বল! হইল যে ভঞ্তাধিকভক্ত ধণ্সেবক বারুজীবী গ্রুকুমার 
দাস বৈশ্যধশ্ন পালন করেন । প্রাচীন কবি রমাই পণ্ডিত ইহাকে নিশ্চিতরূপেই 
বৈশ্যঞজাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বৈশ্ট-বদ্দনা-স্থলে তিনি শ্রীকুমারেরই 
উল্লেখ. করিয়াছেন। 
 শ্রাচীন আর্ধ্যদেবতী উষ্া ব! চিএ০োব এখনও বারুজীবীদিগের কুলদেবতা- 
রূপে অর্চিতা হইয়া থাকেন। [0০০০৩ ৬৬5৩ তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন-". 
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১০ম পংখা। ] ত্রঙ্গই মানব-ভীকনর লক্ষ্য । ৩৮, 








পুর্বববঙ্গে আশ্বিনমাসের শুর্রপক্ষীর নবমীতে বারুইগণ লক্ষ্যানদীর রে 
ত্রাঞ্ধাণের সাহায্য বাতীত উষাদেবীর পুজা করেন। 

আঁধ্যাচারের এই উচ্ষ্বল, দৃণ্টান্ত বারুজীবিজাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে 
বিছ্ঘমান আছে । উষা বৈদিক প্রধান দেবতা । উধাঁদেবীর পুজা বারুইজাতির 
মধ্যেই এখনও বুস্থানে বিদ্যমান । প্রাচীন গীকৃদেশে উচ্চ ও সম্্রান্ত সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই 20101 বা উষার পুঙ্গা করিবার অধিকারী ছিলেন। পুরাতন 
রোমক-সআাটদিগের প্রধান পুরোহিতের উষার পুজা করিছেন। আরবের 
প্রসিদ্ধ কোরিশ-(1০751) জাতি উযা-পুজার জস্ত রাশি রাশি রোপ্য-মুদ্রা 
ব্য করিতেন । 

এ প্রসঙ্গে ইহাও বল। আবশ্যক যে, পর্ণলতিক। চিরকুমারী। হিন্দুশাস্সে 
পর্ণলতিকী কৌমার্য্যের জ্ঞাপিকা। বেদোক্তা উবাদেবীও চিরকুমারী। যখন 
আশ্বিন-শুর্লপক্ষে বঙ্গে কুম!রী-(ছুরগ(-) পুজ। হয়, তখন এ দেশীয় বারুইগণ 
পর্শলতিকাত উদ্ভানে উনা-পুগ| করির। থাকেন । আধ্যাচারের একপ উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত সর্ববত্র স্থল নহে । 

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের অধিকারের মধ্যে তারতমা অল্প। বৈশ্যঙ্জাতি কৃষি- 
বাণিজ্যার্দি দ্বারা দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবেন, এবং ক্ষতরিয়জাতি শঙ্ষ- 
ধারণপুর্থক দেশ রক্ষা করিবেন__-এই মাত্র পার্থক্য । অপরাপর বিষয়ে উভয়ের 
আধকার একই রূপ। কুধি ও বাণিক্য-ব্যবসায় দ্বার!" জ্ীবিকা-নির্বাহ হইতে 
বারুজীবিজাতির বৈশ্যত্বই প্রমাণিত হয় । প্রাচীন কিন্যদন্তী, দেশাচার ও শান্দ্রী় 
প্রমাণ হইতেও উহারই বলবন্ত। প্রতিপাদিত হয়। 

বর্তমানে প্রায় সমস্ত জাতিই স্বীয় স্্ীয় জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিবায় 
জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি যে, সর্বেবাচ্চ জাতি ত্রাহ্মণগণও 
যদি বর্তমানে উচ্চ আদর্শ হইতে দুরবর্তী হন, তবে তাহারাও সমাজে সম্মান 
পাইতে পারিবেন না। যে জাতিই সমাজে সম্মানিত হইতে চাহেম, 
তাহাদের উচ্চগুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। তাহাদের বিষ্তা। বুদ্ধি, 
শিক্ষা দীক্ষা ও পরোপকার-বৃত্তির উন্নতি হইলেই তাহার! ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রির ব| 
বৈশ্য বা শূদ্র যে নামেই অভিহিত হউন্‌ না কেন, সমাজে নিশ্চিতই সম্মানিত 
হইবেন। আমি আপনাদিগকে বলি, যে আপনার! ব্রাঙ্গণের বিছ্যা, ক্ষত্রিয়ের 
শৌর্ধ্য, বৈশ্যের ধনার্জন ও দানশক্তি এবং শুদ্রের সেবাধর্ম্ের অধিকারী হউন্‌। 
স্মাজ-সেবকের শক্র নাই। আমি যদি আপনার উপর প্রভুদ্ব করিতে 
চাই, মাপনি তাহ! সহ করিবেন না, কিন্তু আপনার সেৰককে আপনি ভাল ন। 
বালিয়া পারেন না। 

৪৮০ 


৮২ ছিন্দু-পত্রিক। । [৩১শ বর্ন, মাথ 


হন্দুসমাজ বন্তমানে বলুবিধ জাতিতে বিভক্ত। সেই বিভাগগ্ডলি যতদিন 
আছে, ততদিন যদি সেই সকল জাতীয় লোক সংঘবদ্ধ হইয়। তাঁহাদের উন্নতি- 
সাধন করেন, হাহা হইলে ক্রমে সমগ্র হিন্দুসমাজেরই উন্নতি হইবে। বু 
ব্যগ্টি লইয়াই সমগ্ি, বাঠ্টির মঙ্গল হইতে সমগ্রির মঙ্গল সংঘটিত হয় ৫ 

জান ও আভ্্ান, শিক্ষ। ও অশিক্ষা, নিংম্বার্থপরতা। ও ন্বার্থপরত। ইত্যাদি 
জাতিকে উন্নত বা অবনত করে। বারুজীবিজাতির সর্ববাঙ্গীন উন্নতি-সাধনের 
জন্যই এই সভার শ্ষ্টি ও আইনামুসারে ইহা রেনেষ্রিকৃত হয়। ১৩০৮ 
সালে এই ভা স্থাপিত হয়, এবং এই ২৩ বতসর এই সভা বঙগদেশের 
বারুজীবিজাতিকে একতাবদ্ধ কারতে যথেঞ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, এবং অনেকাংশে 
কৃতকাধ্যও হইয়াছেন। পুর্ন বারুজীবিসমাজ বু ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল। এ সকল শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানাদি প্রচলিত ছিল না। 
এই সভার স্গ্ির পর হইতে ক্রমে আইরূপ বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে । এই 
সভার যত্বে ও উদ্যোগে ঢাকা, নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, ২৪পরগণা, 
হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, যশোহর, খুলনা, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলার 
বারুজীবিগণ পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন। 
এই সভার চেষ্টায় অনেক হাই কুল, মধ্যইংরাজী স্কুল, প্রাথমিক বালক-বিছ্ালয় ও 
বালিকাবিষ্ভালয় স্থপিত হইয়াছে । এ সকল বিগ্ভালয়ে সকলজাতির ও সর্বব- 
সম্প্রদ।য়ের দরিদ্র বালকের। ও হিম্দুজাতি বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে । 
সকল জাতি এবং সকল ধর্্মসম্প্রদায়ের সহিত সদভাব রাখিয়া, এই সভা তাহার 
ক ধ্যক্ষেত্রের গরসার ক্রমশঃ বঙ্ধিত করিয়াছেন ও করিতেছেন । যদিও প্রত্যক্ষ- 
ভাবে বারুজীবিজাতির উন্নতিসাধনের জন্যই এই সভার স্গি, তথাশি পরোক্ষ- 
ভাবে ইহ! সকল জাতির-_-সকল সম্প্রদায়েরই যখাসম্তব. উপকার-সাধন করিয়া 
থাকেন। অথচ কি গব্ণমেপ্ট, কি অন্যঙ্জাতি, কাহারও নিকট এই সভ। অগ্ভাপি 
কপর্দক গ্রহণ, করেন নাই। 

বরপণপ্রথ। যাহা অনেক সমাজের ঘোর কলঙ্ন্বরূপ হইয়৷ দাড়াইয়াছে, সেই 
কুপ্রথা যাহীতে বারুজীবিসমাজে প্রাবেশ করিতে না পারে, এই সভা তাহার 
বিশেষ ব্যবস্থ। করিয়াছেন। অগ্কাঁপি উহ এ সমাজে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

বর্তমান হিন্দু ও মুসলমান্‌ সমাজের শিক্ষিত যুবকেরা সাধারণতঃ চাকরীর 
জ্ষম্য যেরূপ লালায়িত, তাশা দেখিলে দুঃখ হয়। এই সমাজের শিক্ষিত 
টা মধে। যাহাতে এরূপ লালপ। বুদ্ধ নাপায় এবং তাহারা যাহাতে 

. খননাবে জীবিকাঞ্জন করিত পারেন, সেজন্য সভার যথেক্ট চেষ্টা আছে । 

২ শন্ছার একটী স্থায়ী নভাগু নিশ্মিত হইয়াছে । সভার আকটা, স্থাসী। 
ফণ্ড ব। ধন১1গ1রও হইয়ছ্থে। সভ.র মুবপত্র 'বৈশ্য-পত্রিকা” ১৫শ দ্ধ জব 


১০ম সংখ্যা] ব্রক্গই মানব-ভীীবনের লক্ষ্য | তপ্ত 


প্রকাশিত হইতেছে । সভার অনেক কৃতী যুবক-সভ্য নৈশ্ম-পত্রিকায় নানাবিধ 
নিবন্ধ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিভ্যের পরিপুছ্ি-সাধন করিডেছেন। 

ন্লাতপ্রভ্যাগতদিগের সমাজে পুনঃ প্রবেশের অর্গল, শাস্ত্রীয় রীত্যমুসারে 
উন্মুক্ত করিরা দেওয়া হইয়াঞে। শিক্ষাবিস্তারকল্লে বিদ্যালয় স্থাপন এবং ছুংস্থ 
বালকধ্দগের সাহায্য এদান দ্বারা, এই সভা, জ্ঞানবিস্তারের পথ পরিষ্কত করিয়। 
দিয়াচেন। বনু ছাত্র এই সভার যত্তে ও নাহায্ে বিশ্ববস্ভালয়ের উচ্চ উপাধি 
নাণ্ত করিয়া, আপনাদিগকে গুতিষ্ঠ।স্বিত করিতে সমর্থ হইরাছেন। এই সভা 
যতদুর সন্তব, বারুজীবিজাতির উন্নতির পথ পরিক্কৃত করিয়া দিয়াছেন । এজাতির 
ভাঁবাৎ তাহাদের নিজ-হন্তে । 

“যেমন বুনিবে বীজ ফলিনে তেমন |” 

£5 01005065050 1710 07001670, এ কথাটী বড় সারগর্ড । 
হিন্দুশান্ত্রের কল্মকলতন্ত বাইবেলে উল্ভত ভাষায় ব্যন্ত হইয়াছে। যেব্যক্তি বা 
সমাজ যহ উন্নতই হউন্, কর্মে বিরত হহলে, তীাভার ভবিষ্তাৎ অন্ধকারময় 
কোনও ব্য্রি-বিশেষের উপর জমস্থ কাঁধ্যের ভার রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাক! 
উচিত নয়। প্রত্যেকেরই ম্মরণ রাখা উচিঠ যে, তাহার নিজের এতি- নিজ 
পরিধারের প্রতি যেমন করবা আছে, সেরূপ যে সমাজের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহ!র প্রতিও তাহার কর্তবয আছে। জ্তানের বিকাশের সহি 
কর্তব্যের পরিধি বাড়িয়া যায়। এ পরিধি যত বাড়িবে, ততই আনর] দেখিতে 
পা1ইব যে, স্বজ!তির প্রতি যেরূপ করবা আছে, অন্যান্য জাতির প্রতিও সেরূপ 
কত্রব্য আছে। শুধু অন্যান্য জাতি নয়, অপরাপর ধণ্মসম্প্রদায়ের প্রতিও কর্তব্য 
আঁছে। ব্রঙ্গাকে আদর্শ রাখিয়া কাধ্যক্ষেরে অবতীর্ণ হঈলে কণ্ঠবাপথ নিঙ্গণ্টক 
হয়; চক্ষুর আবরণ খুলিরা যার। ধে জাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শশম্পন্ন 
ব্যক্তি যত জ্ধিক হইবে, সে জাতি তত উন্নত ভইবে। 

প্রত্যেক সামগ্রীরই দুইটী দিক্‌ অ'ছে। সভা অনেক বিষয়ে এই জাঠির 
অনেক উন্ননি করিতে সমর্থ হইয়া গাকিলেও এখনও ভাহার অসম কার্য 
অনেক রহিয়াছে । সমাজ যতই উন্নত হইবে, অসমাপ্ত কাধ্যের পরিমাণও ততই 
বুদ্ধি পাইবে । অসভ্যসমাজের কোনও মভ্াাব নাই। সমাঙ্গ যত সভ্য হয়, 
তাহার অভাবও তত বুদ্ধি পায়। যখন আমর। প্রথম সভা সংস্থ'পন করি, 
তখন আমাদের সংকল্প হয় যে, অন্ততঃ দশ ব্সর পরে আমাদের জাতির মধ্যে 
একজন স্ত্রী বা পুরুধকেও নিরক্ষর থাকিতে দিব না । কিন্তু, ২৩ বৎসর চলিয়া 
গেল, গত সেন্নাসে দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের জাতির মধ্যে নিরক্ষর 
ব্যক্তির সংখ্য' এখনও শতকরা ৮০ জন। যদিও ভারতে গড়ে নিরক্ষর ব্যক্তির 
ংখ্যা শতকরা ৯৫ জন, তাহার তুলনায় আমাদের জাতির প্রাথমিক-শিক্ষো- 
কৃতি কিছু অধিক, তথাপি আমাদের জাতির ইহা নিশ্ঠীস্তই গৌরবের বিষয় 


৩৮৪ হিন্দু-প্রিকা । [ ৩১শ বর্ণ, মাঘ 


যে, আমাদের জাতির মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা এখন এত অধিক। শ্ত্রীশিক্ষার 
অভাবে অশিক্ষিতের সংখ্যা এত অধিক । আমি মে।টামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি 
ঘে, সমগ্র বাঙ্গালায় আমাদের স্বজাঠিদিগের মধ্যে গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার. 
শ্রাজুয়েটদের সংখ্য। প্রায় দুই সস । নিকটবর্তী খালিশপুরেই প্রায় ২৫ জন 
গ্রাজুয়েট) আছেন । ন্দীঘ শিক্ষাবসানেই এই শিক্ষিত যুবকদিগের স্বজাতির 
প্রতি কর্তব্য-সাধনের কি শেষ হইয়ীছে ! আমি আমার স্বজাতীয় শিক্ষিততদিগকে 
অন্বরোধ করি যে, তাহারা এক একটা জেলার কোনও কোনও অংশে স্বীয় 


স্বীন কার্'কেত্রের কের স্থাপন করিয়া, বাঁলক-বালিকাদিগের গাথমিক শিক্ষার 
বিধান করুন । বয়স্ক ও বয়স্বীতদর জন্য সাঙ্গ্য-বিদ্ভালয়ের ব্যবস্থা করুন। 
যে পর্ধা€ আমাদের জাতির চধ্যে একজনও নিরক্ষর সী ব। পুরুষ থাকিবেন, 
সে পর্যন্ত আমাদের সভার উদ্দেঠ সিদ্ধ হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষায় 
শিক্ষিতের সংখ্য।-বুদ্ধির সহিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্য। আপনিই বাড়িয়া 
যাইবে। আমাদিগের সভার সভাগণ কর্তৃক স্থাপিত বিচ্যালয়ের দ্বারা অন্যান্য জাতিও 
উপকৃত হইবেন। এই পগ্রাগমিক-শিক্ষার সহিত শিল্প, বাণিজা, কুষি ইত্যাদি- 
বিষয়ক শিক্ষারও আবশ্যাক। এই সভার আন্য*ম সভ্য শ্ুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী 
বাবু শশিভূষণ পাল তাহার প্রঠিষ্ঠিহ চিত্র-বিষ্ভ।লয়ের দ্ব।রা কেবল স্বজাতির 
নহে অপরাপর জাতির যখেন্ট উপকার করিতেছেন।  যশোহর-জেলায়ও 
এরূপ একটা চিত্রবিষ্ঠালয় এতিষ্তিত হইয়াছে । শ্রী]ক্ত শশধর দাস. মহাশয়ও 
শীযুক্ত শশী বাবুর ম্ঠার এরূপ চিন্র-বিগ্ভ।লয় স্বাপন করিয়া দেশের যথেষ্ট 
উপকার করিতেছেন । এইরূপ বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে সভা হইতে সাধ্যমত 
সাহায্য করা হইয়া থাকে। 

যশোহর ও খুলন।-জেলায় আমাদের স্বজাতির সংখা। নিতান্ত তল্লপ নহে। 
তাহার মধ্যে শিক্ষিতৈর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নহে । তাহাদের নিকট আমার 
সানুনয় নিবেদন ও প্রার্থনী এই যে, আগামী বগুসরে তাহারা এই দুইটা 
জেলায়_-আন্ততঃ ইহার একটী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়া আমা- 
দের জাহীর 'অগৌরব-মেচন-কল্লে অন্যজেলার আদর্শ বা উদাহরণ-স্থল হউন। 
বয়স্ক আশক্ষিতদিগের জন্য নৈশবিগ্ভা।লয়ের বিশেষ প্রয়োজন, ইহা যেন কেহ 
বিশ্বুত ন। হন। 

শজ|তীয়দিগের ব্যাবসায় বাণিজ্যের সৌকর্ষযার্থে_এই সভা" *বৈশ্বারু- 
জীবিব)াঙ্ক” নামে একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবেন বলিয়া! স্থির করিয়াছিলেন । 
এ ব্যাঙ্কের সংস্থগ্রি-পত্রাদি বৈশ্য-পত্রিকায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, এবং ততসম্বদ্ধে কোনও পরিবর্তন-পরিবদ্ধনের প্রয়োজন বোধ করিলে 
তাহা জ্ঞাপন করা এবং কে কত অংশ লইবেন-_তাহা জ্ঞাপন করিবার 
জন্যও আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু ২ব্যক্তি মার অল্প কিঞিত অংশ লইবার 
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ইচ্ছ৷ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া শেষে অংশ সংগ্রহ কর! 
অপেক্ষা, অঁংশ-বিলির বন্দোবস্ত পুর্বেব করিয়া অন্ততঃ মুলধনের অদ্ধ বা এক 
তৃতীয়াংশ অংশের বিষয় নিঃসন্দেহ হইয়া, পরে, ব্যাঙ্ক স্থাপন করাই সমীচীন 
বোধ হওয়ায় এ ব্যাঙ্ক রেজেষ্রি করা হয় নাই। আমার নিবেদন যে, যদি 
আপনার! সমাজের ধনবল বুদ্ধি করিতে চাতেন, ভাঙা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
দ্বারাই উহা হইতে পারিবে । উহা করিতে গেলেই ব্যাঙ্কের আবশ্যক | 
আমাদের স্বজাতির মধ্যে খুব বড় ধনী না থাকিলেও একশত হইতে এক সহ 
মুর পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এরূপ অনেক লোক আছেন। 
তাহারা কে কত অংশ লইবেন, ভাহা জানালে, অন্ততঃ পঞ্চ।শ হাজার টাকার 
অংশের বিবয় কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলে, অনিলন্দে বাঙ্ক রেজেত্রি করা যাউবে। 
উহাতে ব্যক্তিগত বা সমাজগত লাভ ভিন্ন ক্ষতির সন্তাপনা নাই। আশ করি, 
সভায় ধাহারা উপস্থিত আছেন, তীাহারাহ এই কাধো অগ্রণী হইয়। অপরের 
উদ্দাহরণস্থল হইবেন । জামার বিবেচনার খুলনায় এই বাঙ্ক সংল্।পিত হওয়। 
উচিত। 

বৈশা পত্রিকার গ্রাহক-সংখা!। আরও বুদ্ধি করার এয়োক্ন। সমাছের 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্ক্তি যদি এই পত্রিকা এাঠণ করেন, তবে ইউহ।র বছ সং 
গ্রাহক হইতে পারে। 

সভার অংশের টাক। সংগ্রহ এবং নৃহন সভা কারা সভার মূলধন বুদ্ধি 
করার দিকে সকলেরই লক্ষ্য কর! উচিত। আমদের সমাজের বন্ড কুতবিষ্য 
ব্যক্তিকে এই সন্তার সভা করিবার জন্য কোনষ্ট ঢেন্ট। হইতেছে না। অর্থ 
না হইলে মে কোনও কার্যই সাবিত হয় না, ভাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত। 
ধাহার অর্থ আছে, তিনি অর্থ দিয়। সাহাশা করুন, আর মীাহার অর্থ নাঈ, 
তিনি সভার উাদশ্য পচার করিয়া সভ্য-সংখ্য|-বুদ্ধির চেন্টা ককণ ৮ এবং 
সকলেই প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার পিস্তার করির। সভার উদ্দেশ্য 
স্থসম্পন্ন করুন| শিক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাহাঙ্ে সজাতীয়গণ সংযত, সচ্চবিন্র 
হয়েন তদ্বিষয়ে যত্রবান্‌ হইতে হইবে। 

উচ্চশিক্ষিতগণের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাহারা যেমন প।শ্চ। ত্য 
জ্তীন-বিভ্ভতানের আলোচনা! করেন, তেমন সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাবার ও হিন্দু- 
শাসনের অনুশীলন করুন। কেবল কাব্যাদি পড়লে চলিবে না, শ্রুতি স্মৃতি 
পুরাণাদির অনুশীলনও আবশ্যক । পাশ্চাত্য পশিতগণও সংস্কত'ভাষ|-ভাগারের 
0 দ, উপনিষত্, দর্শন, ধর্্মশাস্ত্, সাহিত্য প্রভৃতির সমাদর করেন, কিম্কু আমর! 
তাহার সমাদর করিতে কুটিত। ইহা সতা যে আমরা যে সভ্যজাতি 
বলিয়া পরিচয়. দিতে পারি, তাহার একমাত্র নিদান আমাদের সংক্কৃতভাষ!। 


স্কৃতভাষাই প্রত্যেক হিন্দুর. জাতীয়-জীবনের গতিপথ নির্দেশ করিতে সমর্থ। 
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হারা সংস্কঙ্ভামার আলোচনা করিবেন, তাহারা শুধু স্বজাতির নয়, সমগএ 
হিন্দুসমাজের গৌরব বুদ্ধি করিবেন। হিন্দুধপ্ম ও সমাজের মুলতন্ব জানিতে 
গেলে সংন্কৃতভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কোনও হিন্দুর পক্ষে ই হিন্দুশাস্তরে 
ছন্হ1 মার্ভনীর নহে । আমি ৩১ বর্ষ যাবগ হিন্দু-পত্রিকা সম্পাদন করিতেছি । 
এই দম্পাদন-কার্চে ত্রাঙ্গণ গরভৃতি অন্য জাতির সাহাধ্য পাইয়াছি, কিন্তু 
গনেক সময় আদার চিশ্তে আক্ষেপ হয় যে, আমার সজাতীয় ১১ ব্যক্তির 
পাঠাদ্য ভিন তান্য সজাতীর সাহায্য হইতে ভাঁমি একেবারেই বধ্ঃিত। আমি 


ভাশাঙ্ষরি, অদূর ভবফ্যতে আমাদের শিক্ষেত সম্প্রদায় শাস্সামুশীলনে মনোযোগী 


হইবন। যাহাতে গ্রাতত্যক ব্যক্তিই চরিত্রে ও শরীরে সবল ও ভগবন্তন্ত 
সবল ও পরো।পকারপরায়ন হন, তাহার দিকেও দুটি রাখিতে হইবে। 
ঢচরিএ-গঠনও আভার আন্য প্রধান উদ্দেশ্য । ঢকিত্রগীন ব্যক্তিমাত্রই দেশের 
& জ।ঠির কলঙ্ক, একথা হকপেরই স্মরণ রাধা উচিত। 
প্রাচীনকালে বিগ্ভাশিফার সহিত ঢরিত্র-গঠনের গতি কিরূপ তীক্ষদৃ্থ 

রাখ! হইত, তাহা বেদোক্ত টিদযা-ব্রাহ্ষণ-সংাদ হইতে আপনারা অনায়াসে 
বুবিকে পারিগেন। : 

নিন 1হবৈ শ্রাঙ্গণমাজগাম গোঁশার মা শেসশিব্টেইহমম্মি | 

অসুরকায় নৃদবেহশভায় মা ম। ক্রুয়া বীধ্যুবতী তথাস্যাম্‌। 

'যআতৃণত্যবিতথেন কর্ণাবহুঃখং কুবনমুতং সম্প্রবস্ছন্‌।' 

তং মন্যেত পিতরং মাহরঞ ত্মৈ ন দ্রমহোৎ কহমচ্চনাহ | 

অধ্য।পিতা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রী বাচ। মনসা হদ্ীণাবা | 

যখৈব তে ন গুরোর্ভোজনীয়।স্তখৈব তান্ন ভুনর্তি আতং তৎ। 

যমেব বিদ্যাঃ শুচিম প্রমণ্তং মেধাবিনঃ ত্রক্ষধেোপপননম্‌। 

যস্তে ন দ্রহোহ কতমচ্চনাহ তস্মৈ মা ব্রণ নিধিপায় ব্রঙ্মনিতি 

নিপিং শেবধিরিতি । 


বিদ। মুক্তিমত্ী হইরা বেদবেদীক্গবিত ব্রাঙ্ষণের নিকট আগমন করিয়া 
বললেন-__আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া স্ুখনিধান 
হইব |” ব্রাক্ষণ জিন্ভ্ভাসা করিলেন--“কীহীার নিকট হইতে তোমাকে আমি রক্ষা 
করিব 1” বিদ্যা উত্তর করিলেন “যাহারা অপুয়াবিশিষ্ট, অসরল 7 অর্থাৎ 
ঘাঁকো মনে দেহে অসতএবুটি যুক্ত ) ও অসংঘত স্াহাদিগের নিকট হইতে 
মাকে রক্ষা করিবে । এ সকল লোকের নিকট আমাকে বলিও না-_ 
অর্থাৎ তাহাদিগকে বিদা। দান করিও না। যিনি সভ্য ভাবে কর্ণে অযুভন্থ- 
প্রাপ্তির জন্য সুখে ব্রহ্মতন্ব শ্রবণ করান, তাহাকে পিতামাতার সমান জ্ঞান 


করিবে। কদাচ তীহার ( উপদেশের ) বিরুদ্ধাচরণ করিবে ন1!।” 


জিপিও 
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তশ্ুপরে দুক্ট শিষ্যগণের সমন্ধে বিদ্যা বলিতেছেন যে, “যে সঙ্ছল শিষ্ক 
গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়। তাহাকে বাক্য কর্ম ও মন দ্বায়া শরদ্ধ। 
ন] করে, তাহারা যেমন গুরুট্হ ভোজন-প্রাপ্তির অযোগ্য, তেমন তাহাদের 
ব্দ্যাও ফলদানের অযোগা। হইবে । | 

অতঃপর বিদ্যা বলিতছেন “হে ব্রহ্মণ, ধাহারা যম নিয়ম দ্বারা শুটি এবং 
্চরয্যসম্পন্ন, মেধাবী ও প্রম।দশৃশ্য হইয়াছেন, এবং বাহার কখনও বিরুদ্ধা- 
চরণ করেন না, সেই নিধিপতিগণের নিকটেই আমাকে বলিব, অর্থাৎ একপ 
ব্ন্ি আমাকে রক্ষ/। করিবেন, স্থতরাং তাহাকেই বিদা। দান করিবে। লিখি 
ও শেবধি একই কথ1।৮ ্‌ 

ভগবান আপনাদিগের মঙ্গল করুন্। আপনার। কর্ম -ক্ষরে কখনও ঈশরকে 
ভুলিবেন, না; এবং আপনার। তাহাকে না ভুলিলে হিনিও আপনাদিগকে 
ভুলিবেন না। আপনার! সংখ্যার অল্প কিন্ত আপনারা যদি জ্কানবিজ্ঞান ছাপ 
বিভুষিত ও পবোপকার বুন্ধি দারা প্রনোরিত হন এবং ভগবন্ক মস্তকের উপরে 
রাখিয়। শ্বদেশের_ম্বজাতির উন্নতিকল্ে কটিবদ্ধ হন, হাহা হইলে আপনাদের সংখ্যা- 
জনিত ক্ষু্রহ দুরীভৃত হইবে এবং সমাজে সকলের নিকট সমাদৃত হইবেন । অধিক 
বাকা-ব্যয় না করিয়া নীরবে ভগবান্ক মন্ত্রকের উপর রাখিয়| কার্ধা করিতে 
হইবে । সারাজীবন এই উচ্চ আদর্শ সর্দিদা আপনাদের ন্য়নপথে রাখিয়। 
কার্য করিরা যাইবেন । ই519 মনে রাখি:বন যে, ততি নিভৃতস্থানে বে 


কার্মা করিতেছেন এবং মনের অতি নিভৃত কোণে যে চিহ্থা করিতেছেন, 
তাহ। ভগবান্‌ জানিতে পারিতেছেন । ব্র্ধকে বিস্মৃত হইলেন না। 
আমার বন্তব্য শেষ হইল, এইক্ষণ মআামরা সকলে দগ্ডায়মান হইয়া ভগ. 

বানের স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার অন্যাণ্য কার্য সম্পন্ন করেব। 

ও নমস্টে সতে সবিলোকা শ্রয়ায় 

নমন্ড্ে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়। 

নমোহদ্বৈততন্বায় মুক্তি, প্রদায় 

নমে| ব্রচ্মণে ঝাপনে নিগুপায় & 

স্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্াং 

ত্বমেকং জগশুকারণং শিশ্বরূপষ্‌ | 

ত্বমেকং জগত কর্তৃ-পাত-প্রহ্ত 

ভুমেকং পবং নিশ্চলং নিবিবিকল্পহ্‌£ 

ভয়ানাং ভয়ং ভীঘণং ভীবণনাং 

গতিঃ প্রাণিনাং পববং পাবনানাধ 
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সভোচ্চৈ পদানাং নিয়ন্স, ত্বমেকং 

পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্‌ ॥ 

পরেশ এাভে। সর্বরূপাবিনাশিন 

ভানি/দ”] সানিন্দিয়াগম্য সত্য । 

আ.ষ্া।কগর ব।।পকাবাভ্ুতন্ত 

জগগ্ভাসকাবাশ পায়াদ পায়াঙ ॥ 

হাদকং স্মরামস্তদেকং জপাম- 

স্মদেকং জগৎ্সাক্ষিরপং নমামত | 

সদেকং নিপানং নিরালম্বমীশং 

ভবান্তোধিপোতং শরণা ব্রঙ্গামঃ ॥ 

অর্থ ভুমি নিতা, তুমি অর্পিলোকের আশ্রয়ভোমাকে নমস্কার করি। 
তুমি জ্ঞান-ঙগরূপ, বিশ্বের আন্মান্বরূপ, অদ্বৈহতত্ব, মুক্তিদায়ক,-তোমাকে 
 নমক্কার। ভুমি সব্দিব।পা নিগুণি তরঙ্গ, তোমাকে নমস্কার । তুমি একমাত্র 
শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি অধিহীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগতের কারণ, 
তুমি বিশ্বরূপ; একমাত্র তুমি জগতের স্থষ্টি-কর্তা, পালন কর্তা এবং অন্তে 
সংহারকর্তা, তুমি একমাত্র পরম পুরুষ, নিশ্চল ও নানাবিধকল্পন শুন্য | 
তুমি ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকের ভয়ানক, তুমি প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, 
পাবিত্র্জনক সকলের পাবিব্জনক। তুমি উচ্চ পদাধিষ্িত ক্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশবর 
প্রভৃতির নিয়ামক, তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষকদিগের রক্ষক। 
হে পরেশ! (ব্রঙ্গাদি-দেবাধিপ ) হে প্রভো ! তুমি সর্বববূপ, অবিনাশী, অনি- 
পেশা এবং সর্বেন্দিয়াগম্য-কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ। হেসত্যরূপ! হে 
অচিন্তা! হে অক্ষর! হে ব্াাগক! হে অব্যক্ততন্ব! জগন্তাসকাঁধীশ ! 
( জগন্তাসক চন্দ্র সূর্যাদির অধীশ্গর ) অথবা হে জগন্তাসক! হে অধীশ! তুমি 
তআমাদিগের অপায় অর্থাৎ ভক্তি-বিশ্লেষ ও জ্ঞান-বিশ্লেষ হইতে রক্ষা কর। 
সেই একমাত্র ব্রঙ্ধকে আমরা স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা জপ 
করি; সেই এক জগণুসাক্ষিত্বরূপ ব্রহ্ষকে আমরা প্রণাম করি। সেই 
ভূমি সু, একমাত্র জগট্হর নিধান অর্থীৎ আতশ্রয়ভূত, স্বয়ং নিরালম্ব অর্থাৎ 
আশ্রয়শূগ্তঠ; সেই তুমি ঈশবর, ভবসমুদ্রের পোতম্বর্ূপ ! আমরা তোমার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। 
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুরধ্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ও শান্তি; শান্তি শান্তিত। 


“্থছাটি ভ এ 


অখর্থবেদীয় 
সুণ্কস্উপনিষদ | 
€ মূল, বঙ্গানুবাদ, ইংরাজি অনুবাদ ও বিশদব্যাখ্যাসহ | ) 
লেখক --সম্পাদক । 


ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃপুয়াম দেবাঃ 
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভিযজত্রাঃ | 
শ্থিরেরনৈত্বষট,বাংসম্তনূভিং 
ব্যশেম দেবহিতং যদাযুঃ ॥১ 
স্বস্তি ন ইন্দ্ে। বৃদ্ধএুবাঃ 

স্বস্তি ন পুষা বিশববেদাঃ | 


স্বস্তি নম্তাক্ষেঘাইরিষটনেমিঃ 
স্বম্তি নো বৃহম্পতিদধাতু ॥২ 
ও শানস্তিং ও শান্তি, ও শান্তি ॥ 





গ্রথম-মুগুকে 
প্রথম£ খণ্ডঃ। 


সু ত্রক্গা। দেবানাং প্রথমঃ সংবড়ূব বিশ্বস্য করা ভুবনশ্য গোপ্তা । 

স ব্রঙ্মবিভ্ভাং সর্বববিগ্ভা-প্রতিষ্ঠামখববায় জ্যেষ্টপুত্রায় প্রাহ ॥১ 

থর্ববণে যাঁং প্রবদেত ব্রক্মাথর্ববা তাং পুরোবাচাঙ্গিয়ে জঙ্গাবিদ্ঞাম্‌। 

স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারছাজোহঙ্গিরসে পয়াবরাম্‌ ॥২ 

শৌনকো৷ হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবছুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ । 

কম্মি্স, তগবে। বিভ্ঞাতে সর্ববমিদং বিজ্ঞাতং ভবভীতি ॥৩ 
তশ্মৈসহোবাচ। 

দে বিভযে বেদিতব্য ইতি হু স্ম যহ্ৃক্ষাবিদে! বাদস্তি পয়1 চৈবাপরা চ ॥৪ 
তত্রাপরা ধখেদো' যজুব্রেদঃ সামবেদোষ্থর্্ববেদঃ শিক্ষা ফল্লো ব্যাকরণং 


নিরুক্কং ছন্দে! জ্যোতিষ্মিতি । 
অথ পর বয় অক্ষরমিগমযা 8৫ 
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যন্তদদ্রেশ্যমএ্রাহমগো ত্রমবর্ণমচক্ষুঃ-আোত্রং তদপাণি-পাদম্‌। 
'নিত্যং বিভুং সর্ববগ হং নুসৃ্মং তদব্যয়ং য্ভুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥৬ 
যথোর্ণনাভিঃ স্জতে গৃহৃতে চ যথ] পৃথিব্যামোষধয়ঃ সংভবন্তি । 
যথ। সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাঁৎ সংভবতীহ বিশ্বম্‌ ॥৭ 
তপসা চীয়তে ব্রঙ্গা ততো হন্নমভিজায়তে । 
অন্নাৎ প্রাণে মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মান্থ চামৃতম্‌ ॥৮ 
যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বনবিদ্ধস্ জ্তানময়ং তপঃ। 
তস্মদেতদ্‌ ব্রঙ্গ নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥৯ 
ইতি প্রথমমুগ্ডকে প্রথমঃ খণ্ড ॥ 


প্রথম-মুগ্ডকে 
দ্বিতীয় খণ্ড 


তদেতণ্ড সত্যং মন্ত্রেবু কম্মাণি কবয়ো যাশ্যপশ্যং স্তানি ত্রেতাঁয়াং বকর 


সম্ভতানি । 
তান্যাচরগ নিয়তং সত্যকাম। এষ বঃ পশ্থাঃ স্থৃকৃতস্তয লোকে ॥১ 


যদ লেলায়তে হার্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাঁহনে । 
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ্ 1২ 

যস্যাগ্সিহো ত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ন্মাস্তমনা গ্রয়ণমতিথিবর্জ্ভিতং চ | 
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিন] ভুত্রমাসপ্তমীং স্তম্ত লোকান্‌ হিনস্তি ॥৩ 
কালী করালী চ মনোজব। চ সুলোহিত1 য1 চ স্থধুত্রবর্ণী | 
স্ক.লিঙ্গিনী বিশ্বরূচী চ দেবী লেলায়মাঁন। ইতি সপ্তজিহবাঃ ॥৪ 
এতেযু. যশ্চরতে ভাজমানেযু যথাঁকালং চাহুতয়োহ্যাদদায়ন্‌। 
তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সুর্ধ/স্য রশ্ময়োঃ যত্র দেবানাং পতিরেকোহুধিবাসঃ ॥৫ 
এছোহীতি তমাহুতয়ঃ স্থৃব্চমঃ সূর্ধ্যস্ রশ্মিভির্যজমানং বহস্তি । 
প্রিয়াং বাঁচমভিবদন্ত্যোহচ্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ স্থকৃতো ব্রহ্ধলোকঃ ॥৬ 
প্লীবা হোতে অদৃঢ়। যজ্ঞরূপা অফ্টাদশোক্তমবরং যেযু. কর্ম । 
এতচ্ছে যো যেহভিনন্দন্তি মুঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি বস্তি ॥৭ 
অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ | 
জডঘম্যম।নাঃ পরিষস্তি মু! অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥৮ 


ঞ 
2 
৫ 


১০ম সংখ্যা] অথর্বববেদীয় মুগ্ডক-উপনিষদ । 


অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমান! বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যস্তি বালাঃ। 
য্কম্মিণে! ন প্রবেদয়ন্তি রাগান্ডেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চযবস্তে ॥৯ 
ইষ্টাপুর্ত্ং মগ্যমানা। বরিষ্ঠং নাস্যচ্ছে যো বেদরন্তে প্রমূঢ়াঃ | 
_নাকস্য পৃষ্ঠে তে স্ুকৃতেহমুডৃত্বেমং লৌকং হীনতরং বা বিশস্তি ॥১০ 
তপঃশ্রন্ধে যে হা পবসন্ভ্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ | 
ূর্ধ্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হাব্যয়াত্মা ॥১১ 
পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মাচিতা ন্‌ ব্রীক্গণে নির্বেবদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। 
তদ্দিজ্ানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছে্ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রঙ্গনিষ্ঠম্‌ ॥১২. 
তস্মৈ সবিদ্বানুপসন্ায় সম্যক্‌ প্রশান্তচিভ্তায় শমানিতায় । 
যেনাক্ষরং পুরুষং খেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তন্বতে। ত্রঙগবিদ্যাম্‌ ॥১৩, 
ইতি প্রথমে মুগ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্তঃ | 
ইতি প্রথম-মুণ্ডকং সমাপ্তম্‌ ॥ 





দ্বিতীয়-মুণ্ডকে 
প্রথম: খণ্ডঃ 1 


তদেতণ সত্যং যণ! স্ুদীাৎ পাবৰাদিস্ফর্ণলঙ্গাঃ সহজঅশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ॥ 

তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ এজারন্ছে তত্র চৈবাপি যন্ত্ি ॥১ 

দিব্যে! হামুর্তঃ পুরুষঃ স বাহভ্যন্তরো হজ? । 

অপ্রাণো হামনাঃ শুভ্রে। হক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥২ 

এতস্মাভ্জায়তে গ্রাণো মনঃ সব্বিক্দ্রিয়াণি চ। 

খং বায়ুক্্যোতিরাঁপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥৩ 

আগ্নির্সদ্ধা চক্ষুষী চন্দরসূর্য্যো দিশঃ আত্রে বাখিবৃতাম্ড বেদাঃ। 

বায়ুঃ প্রাণে! হৃদয়ং বিশ্বস্ত পদ্ভ্যাঁং পৃথিবী হেষ সর্ববভূতান্ুরাত্মা। ॥8 

তস্মীদগ্রিঃ সমিধে। যস্ত সূর্য্য সোমাৎ পর্জন্ত ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্‌। 

পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোধিতায়াং বহবীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ ॥৫ 

তস্মাদূচঃ সাম যজুংবি দীক্ষা যজজভাশ্চ সর্বের ক্রুতবো দক্ষিণাশ্চ । 
ংবুসর্শ্চ যজমানশ্চ' লোকাঃ সোমো যব্র পবতে ত্র সূর্ধ্যঃ ॥৬ 

তশ্মাচ্চ দেবা বুধা৷ সংঞসুতাঃ সাধ্য মনুষ্যাঃ পশবে বয়াংসি । 

প্রাণাপানৌ ত্রীহিষবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং ব্রক্ষচর্য্যং বিধিশ্চ ॥৭... 





৩৯২ হিন্ধু-পত্রিকা। [ ৩১শ বর্ষ, মাঘ 


সপ্ত প্রাণাঃ গ্রুভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। 

সপ্ত ইমে লোক যেষু চরস্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮ 

অতঃ সমুদ্রা গিরয়স্চ সর্বেহস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্ববরূপাঃ | 

অতশ্চ সর্ববা ওষধয়ে! রসম্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হাম্তরাত্মা ॥৯ 

প্রুষ এবেদং বিশ্বং কণ্পা তপে। ব্রন্মা পরাম্ৃতম্‌। 

এতদ্‌ যো৷ বেদ নিছিতং গুহায়াং সোহবিষ্কাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥১০ 
ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে প্রথম: খণ্ডঃ। 


দ্বিতীয়-মুগ্ডকে 
দ্বিতীয়; খণ্ডঃ | 


ভাঁবিঃ সন্নিহিত গুহাচরমাম মহত পদ্মত্রৈতৎ সমর্পিতম্‌ । 


এজশু প্রাণস্সিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং 
গ্রজানাম্‌ ॥১ 
ঘদ্চিমদ্যদণুভ্যোহণু চ যশ্মিন লোকা নিহিতা। লোকিনশ্চ। 


তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তভু বাওমনঃ। 

তদেতশু সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥২ 

ধনুগুহীত্বৌোপমিষদং মহান্ত্রং শরং হা,পাসানিশিতং সংখয়ীত | 

আয়ম্য তণ্তাবগতেন চেতস৷ লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥৩ 

প্রণবে। ধনুঃ শো হাতা ব্রা তল্ক্ষযমুচাতে । 

অপ্রমত্ডেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো। ভবে ॥৪ 

যস্মিন্‌ দেযাঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমৌতং মনঃ সহ প্রাণৈষ্চ সর্বৈঃ | 

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্তা! বাঁচে। বিযুঞ্চথাম্থতক্যৈষ সেতুঃ ॥৫ 

জরা ইব রথনাতো। সংহতা যকতর নাডাঃ স এযোহুন্তশ্চরতে বুধ জায়মান:। 
ওমিত্যেবং ধ্যায়খ আত্মানং স্বস্তি বং পরায় তমসঃ পরন্তা ॥৬ 


ঘঃ সর্ববজ্ঞ্ঃ সর্বববিধ্‌ যশ্যৈষ মহিম ভুবি দিব্যে ব্রক্মপুঁরে হেব মারা 
প্রতিভিতঃ। 
মনোময়ং প্রাণশরীরনেত। প্রতিত্িতোহমে হৃদয়ং সম্গিধায় 
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীর জাননারূপমস্থৃতং বক্ধিভাত্তি ॥৭ 
ভিভ্তে হদয়এন্িশ্ছিন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 


কীয়ন্তে চাষী কণ্দাণি তশ্মিদ্‌ দৃষ্টে পরাবয়ে &৮ 





১০ম সংখ্যা ] অগর্বববেদীয় মুণ্তক-উপনিষদ | ৩৯৩ 


হিরঁয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিফলম্‌। 
তচ্ছ জং জ্যোতিষযাঁং জ্যোতিস্তদ যদাক্সবিদো। বিছুঃ ॥৯ | 
ন তত্র সুর্য! ভাতি ন চন্দ্রতার কং নেমা বিছ্াতো ভান্তি কুতোহয়মগিঃ | 
তমেব ভান্তমনুভাতি সন্বং তস্ত ভাস! সর্ববমিদং বিভাঁতি ॥১০ 
ব্রন্মেবেদমস্তং পুরস্তাদ্‌ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ধ লগ দক্ষিণতশ্চো ভ্তরেণ | 
অধশ্চোদ্ধং চ প্রস্থতং ব্রন্ৈবেদং বিশ্মিদং বরিষ্টম্‌ ॥১১ 

উতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। 

ইতি দ্বিতীয়-মুণ্ডকং সমাপ্তম্‌ ॥ 


মাস্রে্র 


তৃঠায়-মুণ্ডকে 
গ্রথম2 খগ2। 


দ্বা স্বপর্ণ। সযুজা সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিনম্সজাছে | 

তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্যনশ্বননন্যোহভিচাকশীতি ॥১ 

সমানে বৃক্ষে পুরুষে। নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্ামাঁনঃ | 

জুক্টং যদ। পশ্যত্যন্যমীশমস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২ 

যদ! পশ্/ঃ পশ্যতে রুঝ্পবর্ণ কর্তারমীশ্‌ং পুরুষং ব্রহ্ম মোনিম্‌। 

তদ। বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরগ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥৩ 

প্রাণে! হোষ যঃ সর্বি তৈবিভাতি বিজানন্বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। 

আত্ুক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়।বানেয ব্রঙ্গবিদ1ং বরিষ্ঠঃ ॥8 

সত্যেন লভ্যস্তপসা হোষ আত্মা সম্যগ্ভ্ঞানেন ব্রঙ্গচর্যেণ নিত্যম্‌। 

পন্ভঃশরীরে হ্যোতিশ্ময়ো হি শুজে। যং পশ্যান্তি যতয়ঃ ক্দীণদোষাঃ ॥৫ 

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ | 
 যেনাক্রমন্ত্‌যষয়ে। হ্যাগুকাম! যত্র ত সত্যন্ত পরমং নিধানম্‌ ॥৬ 

বৃহচ্চ তর্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সুন্সনীচ্চ ততস্ক্মমতরং বিভাতি। 

দুরা€ হুদুরে তদিহাস্তিকে চ পশ্যতস্িহৈব নিহিতং গুহায়াম্‌॥৭ 

ন চক্ষুষা গৃহুতে নাপি বাচা নান্ঠৈরে বৈস্তপসা কর্ণ বা। 

হান প্রসাদেন বিশুদ্ধসব্বস্ততত্ত তং পশ্বতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ ॥৮ 


এধোছুপুরাজ। চেতসা বেদিতব্যে। বস্মিন্‌.গ্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। 
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ববমোতং প্রজানাং যশ্মিন্‌'বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ, আত্ম! ॥৯ 


চিনি ॥ [ ৩১ বর্ম, সাথ 





সম 


২ ০০০০ পপ পন পপ পা সপ আত ০ ৮ শীট ও আলা 


যংযংলেকং মনস। সংবিভাতি বিশু দ্ধসক্জঃ  কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌। 
ং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তম্মাদাস্বাজ্রং হাচ্চ য়েদ্‌ ভূতি ক।ম£ ॥১০ 


ইতি তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ 


তৃহীয়-মুণ্ডকে 
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ। 


স বেদৈতত পরমং ব্রঙ্গ ধাম যত্র বিশ্মং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্‌। 
উপাসতে পুরুষং মে হাকামাস্তে শুক্রমেত্দতিবর্তন্তি ধীরা2 ॥১ 
কামান্‌ »ঃ কাময়তে মণ্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র। 
পর্ম্যাগুকমস্থ কৃতাত্মনস্থিহৈব সর্বের গ্রবিলীয়ন্তি কামাত ॥২ 
নায়মাত্স। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন দছুনা আতেন। 

যমেবৈষ বুথুতে তেন লভ্যস্তত্ৈৰ আত্ু। বিবুণুতে তনুং স্বাম্‌ ॥৩ 
নারমাতসা বলহীনেন লভ্যে। ন চ প্রমাদান্ুপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। 
এতৈরূপায়ৈর্যততে যন্ত্র বিদ্বাংস্তন্তৈষ আত্ম। বিশতে ব্রঙ্গধাম ॥৪ 
সংপ্রাপ্যেনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্ম।নে বীতরাগাঃ গশান্তাঃ | 

তে সর্ববগং সর্ববতঃ প্রাপ্য ধীর! যুক্তাত্।নঃ সর্বমেবাবিশস্তি ॥৫ 
বেদাশ্ুবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ।ঃ সংশ্যাসযোগ!দ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসব্তাঃ ॥ 

তে ব্রললোকেষু পরান্তকালে পরামূ 5 পরিমুচ্যন্তি স্বেন ॥৬ 

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ গতিষ্ট। দেবাশ্চ সর্বেব প্রতিদেবতী স্ব । 

কম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্ম! পরেহব্যয়ে সর্বব একীভবন্তি ॥৭ 

যথ] নগ্ভঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় । 

তথা বিদ্বান্ন।মরূপাদ্ধিমুক্তঃ পরাতপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥৮ 

স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্ধমেব ভবতি নাসা ব্রঞ্মবিৎকুলে ভবতি 
তরতি শোকং তর!তি পাপ্ম।নং গুহাগ্রস্থিভ্যে। বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥৯. 
তদেতদৃচাহভ্যাককম্‌। 

ক্রিয়াবন্তঃ শোত্রিয়। ত্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহবত একবিং আদ্ধয়ন্তঃ । 
তেষামেবৈতাং ব্রচ্মবি্থাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ ফৈস্ত চীর্ণম্‌ ১০ 


১০ম সংখ্য। ] তগরপিবেদীয় মুণ্ডক-উপনিষদ | ৩৯৫ 


তন্দেতৎ সত্]মৃষিরঙ্গিরঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণ রতোহধাতে 
নখঃ পরমঞ্খধিভ্যে। নমঃ পরম ভাঃ ॥১১ 
ইতি তৃহীর-মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ | 
ও ভদ্রং কণেভিরিতি শান্তি: ॥ 
ইত্যথননিবেদীয়। মুণ্ডকোপনিষত সমাপ্ত । 
ও তগুসৎ। 


গুথম মুণ্ডক। 
€ প্রগম খণ্ড) 


আমরা যেন যজনশীল ও দেনচা-স্বরূপ হইয়! কর্ণ দ্বারা কলা!ণ বণ 
করিতে পারি, চক্ষু দ্বার কল্যাঁপ দর্শন করিতে পারি আমর! যেন দৃঢ়াঙগ 
স্তরতি মন্ত্রের দ্বারা স্কৃতি করিতে করিচে দেবহিত আমু প্রাপ্ত হই। 
বুদ্ধশ্রাব। ইন্দ্র আমাদিগকে স্বস্তি গাদান করুন। বিশ্ববেদ1|! পুষা আমা- 
দিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। অরিষ্টনেমি তাক্ষয আমাদিগকে ম্বস্তি প্রদান 
করুন। বৃহস্পতি আম'দিগকে স্বস্তি প্রদান করুন। 
ও শান্ত, শান্তি, শান্ছি। 


১। ব্রঞ্ধা সকল দেবতার মধ্যে প্রথম দেবতা । তিনি এই বিশ্বের অক্টা 
ও রক্ষক। তিনি তাহার জ্ন্ঠ পুত্র অথর্নবকে সর্বব বিষ্ভার মূল বিষ্তা (জা 
্রক্ষাবিভ্ভা1 ) শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
২। ব্রক্ষা অথর্ববকে যে ত্রগ্গবিষ্ভা শিক্ষা দিয়াছিলেন, অথর্ব তাহ। 
অঙ্গিরকে. শিক্ষা দিয়াছিলেন। অঙ্গির এ বিদ্ভা সত্যবহ ভারদ্বাজকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। ভারদ্বাজ অঙ্গিরসকে পরা ও অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। 

৩। প্রধান গৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের নিকট বিধিব উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
ক'রলেন--ছে ভগবন্! কি জানিলে সকল বিষয় জানা যায় ? 


৩৯৬ কিন্ু-পত্রিক।। [ ৩১শ বর্ষ, মাথ 


৪1 অঙ্গির শৌনককে ঝলিলেন-__ত্রঙ্গাবিধ্‌ ব্যক্তিরা ছুই প্রকার বিদ্যার 
কথ। উল্লেখ করিয়! থাকেন, যথা £__-পরা ও অপর (পুরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও 
অপর। অর্থাৎ আশ্রেষ্ঠ 1) 

৫1 খখেদ, ঘভুবেরিদ, সামবেদ ও অথববিবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও 
নিরুক্র, ছন্দঃ, ছজে)াতিষ এইগুলি হইল অপর! বিদ্ভা। আর যাহার ত্বার! 
অবিনাশী অক্ষর পুরুষকে অবগত হওয়া যায় সেই পরা বি্যা। 

৬৭। যাহ! দেখ। যায় না, গ্রহণ করা যায় না, যাহার গোত্র নাই, বণ 
নাই, চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই, যিনি নিত্য বিভু সর্বব্যাপী 
কুসুম অব্যয়, তাহাকেই ধীর ব্যক্তিরা সর্ববজীবের-_সর্বভূতের মুল কারণ বলিয়া 
জানেন। 

৭। উর্ণণাভ অর্থাৎ মাকড়সা যেরূপ উর্ণা পরিত্যাগ করে ও পুনয়ায় 
উহা গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ওষধি জন্মে, জীবত পুরুষ হইতে যেমন 
কেশ লোমাদি জন্মে, তদ্রপ এই অবিনাশী পুরুষ হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভুত হয়। 

৮1 তপস্যা দ্র! ব্রহ্মা উপচিত হন। তৎপয়ে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন 
হুইতে প্রাণ, মন, সত্য, সপ্তুলাক এবং জীন্রে কন্মীফল উৎপন্ন হয়। 

৯৭ যিনি সর্বজ্ঞ সর্বববিদ্ধ এবং ধাহার তপস্যা জ্ঞানময় 'তাহ। হইতেই 
হিরণ্যগর্,। নাম, রূপ ও অন্ন উত্পনম হয়। 


প্রথম মুণ্তক। 
€ দ্বিতীয় খণ্ড) 


১) ইহাই সত্য যে মহরধিরা বেদ-সন্্রে যে সমস্ত যত্তরূপ করা দৃপ্ি 
করিয়াছিলেন, তাহাই প্রেতাযুগে বনুভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। হে সত্যকামগণ ! 
তোমরা সেই সমস্ত যজ্ঞ আচরণ কর, সাধু কর্মফল দ্বারা, যে লোক প্রাপ্ত 
হওয়া, যাঁয় তথায় যাইবার ইহাই পন্থ!। 

২। ষখন অগ্নি সমিধ-প্রদানে প্রস্থলিত হয় এবং তাহার অচ্চি লেলায়মান 
হয় তখন তাহাতে শ্রদ্ধার সহিত ছুইবাঁর সত্বত আহুতি প্রদান করিতে হইবে। 

৩। যাহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ দ্বারা, চাতুন্মাস্য যাগ দ্বারা, 
ও আগ্রয়ণ যাঁগ দ্বারা বর্জিত এবং যাহীর অগ্নিহোত্র অতিথি-বঞ্ছিত হয় এরং 


১*ম সংখ্য। ] _ অথর্বববেদীয় মু্ুক-উপনিষদ | ৬৯৭ 


যাহাতে বৈশ্বদেব যাগ অনুষ্ঠিত হয় না এবং যাহা বিধিপুর্ববক সম্পন্ন হয় না; 
সেই অগ্িহোত্র সপ্তলোক ধ্বংস করে। | 

৪ । কালী, করালী, মনোজবা, হ্থলোহিতা, স্থধূঅবা। স্ক,লিঙ্গিনী, বিশ্ব" 
রুচিদেবী» অগ্নির লেলায়মান এই সপ্ত জিহ্ব|। 

৫। যখন এই সপগু-জিহয অগ্নি প্রস্থলিত হয়, তাহাতে যদি যথাকালে 
আহতি প্রদান করা যায়, তবে তাহার! সূর্যযরশ্মিরপে যজ্জরত ব্যক্তিকে 
যে স্থানে দেবতাদিগের অধিপতি বাস করেন সেই দেববাঞ্ডিত স্থানে লইয়া যায়। 

৬। উজ্ধল আহুতিরা তাহাকে বলে--এস, এস এবং সূর্য্যরশ্মি ত্বারা বজ- 
মানকে লইয়া যায়। সেই সময় তাহার। যজমানকে প্রিয় বাকা বলে ও অঙ্চন! 
করে এবং বলে ইহাই তোমার ঈপ্লিত ব্রপ্জালোক যাহা শ্বুকৃতি ছারা প্রাপ্ত হইয়াছ। 

৭। এই অম্টাদশ অবর যড্জ্তরূপ তরণী অদৃঢ়। ম্যু ব্যক্তিরাই ইহাকে 
শ্রের বলিয়া অভিনন্দন কয়ে এবং পুনঃ পুনঃ জর! মৃত্যর অধীন হয়। 

৮। মু ব্যক্তিরাই অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত 
বিবেচনা করে এবং অন্ধ ত্বার! পরিচালিত হইয়। অঙ্গের! যেরূপ এদিক ওদিক 
অত্যন্ত ক্লিট হইয়। পরিভ্রমণ করে ইহাদের অবস্থাও তাদৃশ হয়। 

৯। তাহ্ার। অবিষ্ার মধ্যে ব্্প্রকারে বর্তমান থাকিয়া! আপনাদিগকে বালকৰৎ 
কার্থ জ্ঞান করে। কন্মীফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ না করিতে পারিয়। কর্দিগণ 
আতুরবৎ হয়, এবং পুণ্য কাধ্যের ফল শেষ হইলে স্বর্গলোক হইতে পতিত হল়। 

১০। যন এবং অন্যান্য পুণ্য কার্ধ্য শ্রে্ঠ মনে করিয়া মুডঢ় ব্যক্তির! 
শ্রের় কি তাহ। বুঝিতে পারে না৷ এবং স্বর্গে তাহাদের অর্জিত দুকৃতির ফল” 
ভোগ করিয়া হীনলেকে প্রবেশ করে। 

১১। যেসমন্ত শান্ত বি্দান তপশ্যারত ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া অরণো 


ভিক্গাচর্ধে)র ঘবারা জীবন অতিবাহিত করেন, তাহার! বিগতমোহ হইয়া সূর্যাদ্থর দ্বার! 
তম্বত অবায় পুরুষ আত্মা যেখানে বাস করেন সেম্থানে গমন করেন। 

১২। কর্ম ভ্বারা যে সমন্ত লোক প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা পরীক্ষা 
করিয়া সমস্ত বাসনা হইতে নিলিণু হওয়াই ক্রাঙ্ষাণের কর্তব্য । উহা! জানিবার' 
জন্ত তিনি ব্রক্ষগিষ্ঠ শ্রোন্রিয় গুরুর নিকট সমিধপাণি হুইয়! গমন করিবেন । 

১৪। প্রশাস্তচিত্ত শমাহ্তিত শিষ্য গুরুর নিকট এইরূপজাবে গমন করিলে 
বিদ্বান গুরু যে ব্রদ্ষের জ্ঞান ঘ্বারা তিনি নিত্য ও লত্য পুরুষকে প্রাণ্ধ 
হইয়াছেন ছার ব্যয় এ শিল্তাকে উপদেশ দেন। 


৫০1৬ 


৩৯৮ হিন্দু-পত্রিকা। ১... [৩১শ বর্ষ, মাঘ 


দ্বিতীয়-যুণ্তক। 
(প্রথম খণ্ড ) 


১। যেমন সুদীপ্ত পাবক হইতে সহজ সহ ভালিস্ব,লিজ নির্গত হয় 
তত্রপ সেই অবিনাশী পুরুষ হইতে, হে সৌম্য ! বিবিধ জ্রীব উৎপন্ন হয় 
এবং তাহাতেই পুনরায় আগমন করে। ইহাই সত্য। 

২। পেই দিব্য পুঞ্চষের মুত্তি নাই, তিনি ভিতরেও আছেন, বাভিরেও 
আছেন। তিনি অজ, তাহার প্রাণ কিংবা মন নাই। তিনি নিম্মল, তিনি 
ভাবিন।শী পুরুষ স্গ্িকর্ম। প্রশা। হইতেও শেষ্টতর | 

৩। তাহা হইতেই প্রাণ, মন, সর্বব ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, 
জল, সর্ণবাধ।রন্ূপ| পৃথিবী উত্পনন হয়। 

৪1 অগঠ্রি তাভার মস্তক-স্বরূপ, চন্দসর্য্য তাহার চক্ষুঃস্রূপ, দিক তাহার 
কর্ণ-স্বরূপ, প্রকাশিত বেদ তাহার বাঁকপ্বরূপ। বায়ু তাহার প্রাণন্বরূপ, বিশ্ব 
তাহার হুদয়ন্থরূপ, তাহার পদ হইতেই পৃথিবী উত্পন্ন হইয়াছে । তিনি সর্বব- 
ভূতের অন্তরাস্থা!। | 

৫। তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সুর্য উহার সমিধ। চদ্্র হইতে 
বৃষ্টি উৎপন্ন হয়, পৃথিবীতে ওষধি জন্মো, পুরুষ যোধিব্দিগেতে রেতঃ সিঞ্চন 
করে। এইরূপে পুরুষ হইতে বু প্রজা উৎপন্ন হয়। 

৬। তীহা হইতেই খক্‌, সাম, যজুর্বেবদ উত্পম্ন হয়। ভীহা হইতেই 
দীক্ষা, যন্ত্র, পশুয।গ, দক্ষিণা, সংবগুসর, যক্রমান, সর্বলোক উৎপন্ন হয়। 
তাহাতে থাঁকিয়াই চন্দ্র এবং সুর্য লোককে উত্তাপ দেন। 

৭। তীহাঁ হইতেই সমস্ত দেবতা উদ্ভূত হন। তাহা হইতেই সাধ্য, 
মনষ্যগণ, পশুপক্ষিগণ, প্রাণ এবং অপান, ত্রীহি ও যব, তপস্তা, সত্য, ব্রচ্ষচধ্য 
এবং বিধি উদ্ভূত হয়। 

॥ ৮। তাহা হইতেই সপ্তপ্রাণ, সপ্তমর্চি, সগুডসমিধ, সগুহোম, সগ্ডুলোক 
উত্ত,ত হয়। এই সগুলোকেই প্রাণ সমুদয় বিচরণ করে এবং হৃদয়ে লপ্ড সপ্ত 
ভাবে নিহিত থাকে । 

৯। সমুদ্র ও পর্বত তাহা! হইতেই উদ্ভূত হয়। সর্বপ্রকার নদী তাহা 
হইতে প্রবাহিত হয়। তাহা হইতে সমস্ত ওযধি উদ্ভুত হয়। তাহা হইতে 
রল উদ্ভুত হয়, যাহাদ্বারা জন্তরাত্মা ভূতাদির সহিত একত্র থাকে। 
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১০।" এই পুরুষই সমস্ত, ইনি কর্ম্ম, তপস্যা, বর্গ, পরাস্ত যিনি 
ইহাকে হদয়ে অবস্থিত জানেন, তিনি, হে সৌম্য! আবিগ্ঘ।-গ্রম্থি বিকীরণ 
করেন। 


দ্বিতীয়-মুগ্ডক। 
( দ্বিতীয় খণ্ড ) 


১। ইনি আাবিঃ লর্থাৎ গ্রকাশমান, সম্গিহিত অর্থাৎ জদয়ে সমাগ্জপে স্থিত 
আছেন, এইজগ্য ইহার নাম গুহাচর অর্থাত, হৃদয়-বিহ্বারী। ইনি মহ্পাদ অর্থাত 
ইনিই সর্্বপদার৫থের আপ্পদ-ম্বরূপ। ইনিই সর্ণন বন্ুর কেন্দ্র রগ । যাহার! গমন 

রে. যাহারা প্রাণন করে, যাহারা নিমেষ করে, সৎ এবং অসৎ, সকলেই ইহাতে 
কেন্দ্রীভূত আছ্ে। ইহাকে বরেন্দ্র বলিয়া, ষরিষ্ঠ বলিয়া, প্রজাদিগের লৌকিক 
বিজ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। 

২। ধাহা তেজোময়, ধাহা অণু হইতে অণু, ধীহাতে লোক-সমুদয় এবং তদ্ব।সি- 
গণ প্রতিষঠিত আছে, কাহাকেই অবিনাশী ক্রচ্গ বলিয়া জনিবা। ঠিনিই প্রাণ, তিনিই 
বাক্য, তিনিই মন, তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত । হে সৌম্য! তিনি তোমার 
লক্ষ্যন্থানীয়, উাহাকেই বাণবিদ্ধ কর। | 

৩। মহা আন্ম উপনিষদ্জূপ ধশ্ুক গাহণ করিয়া ও তাহাতে আভিপ্যানজূপ 
শাণিভ শর সংযুক্ত করিয়া সন্ধান কর। 5৩৮ ভক্তিপূর্ণচিন্তে এ ধনুর 
আকর্ষণ করিয়া সেই অবিনাশী পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়! তাহাতে বাণবিদ্ধ কর। 

৪। প্রণবই ধনুঃন্রূপ, আত্মা! শরন্বরূপ, বঙ্গ লক্ষ্যাবরূপ | তাঙগমনড হইয়।, 
ইহায় প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। শুর ধখন লক্ময নন সহিত এক হইয় 
যাইবে, তখনই লক্ষ্য বস বিদ্ধ হয়। ত্রঙ্গাপ্গাথী নিয়মও এরূপ। 

৫। ভ্াহাতে আকাশ, পৃথিবী, আন্তরীক্ষ, ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত রহিয়াছে । 

উাহাতেই মন এবং ইন্দ্রিয় সকল ধরঁ্নপভাবে রহিয়াছে । অন্য কথ! ছাড়িয়। 
দিয়া ভাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিব।। তিনিই গামৃতঙ্কের সেতু । 
৬1 যেস্থানে সমস্ত নাড়ী যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে তিনি বহুপ্রকাঁর হুইয়াঁও 
সেইস্মানে বিচরণ করেন। রথনাভিতে অরা (চাকার পাখি) যেরূপ সংযুক্ত 
থাকে, ইহাও সেইরূপ। আত্মাকে ওক্কারন্দরূপ ধ্যান কর। তোমার মঙ্গল 
হউক, তুমি যেন অন্ধকাররূপ সমুদ্র পার হইতে পার। 

৭| যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বববিত। এই বিশ্বে ধিনি মহাঁমহিমাহ্িত, তিনি হাদয়- 
নামক দিব্য ত্রঙ্গপুরে আকাশ মধ্যে প্রতিতিত রহিয়াছেন। তিনি মনোমর 
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এবং ইন্টিয়দিগ্ের নেতা। তিনি অঙ্গে গ্রতিষ্তিত আছেন এবং হাদয়ের ' সঙ্গিধানে 
আছেন। ধীর ব্যঞ্িদের এইরূপ জ্ঞান হইলে, যে বর্গ আনন্দময়, অসম্বভময় - এবং 
প্রকাশময়) তাহার ঠাহাকে দেখিতে পান। 


৮। সেই পরাবরের অর্থাৎ কার্যকারণরূপ ক্রঙ্গের দেখা পাইলে হদয়ের 
গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্নসংশয়ের ছেদ হয়, সর্বযকণ্ম নষ্ট হয়। ৮ 


৯। হিরখায় কোষে বিরজ ( অনুরাগ-শুস্ত ) এবং নিক্ষল ( অংশয়হিত ) 
বক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি শুজ্র, তিনি জ্যোতিষের জ্যোতিঃ, ধাহারা 
আত্বাবিত, ঠাহারা তাহাকে এইভাবেই জানিয় থাকেন । 


১৯। (খানে স্য্য প্রকাশিত হন না, সেখানে চন্দ্র তারকাও নাই, 
বিদ্াৎ নাই, অগ্সিও নাই । তিনি সকলকেই জ্যোতিঃ প্রদান করিয়। থাকেন, 
উাহার জ্যোশ্তিতেই মকলে ভ্যোতিগ্মান হয়। 

১১। অমৃতশ্বদূপ অঙ্গ সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে এবং বামে, উর্ধে এবং 
নিষ্মে। এই বিশই ক্রঙ্গাময, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । | 


ভঁহীয়-মুণ্ডক। 
প্রথম খণ্ড। 


১। হুইটা পক্ষী, ঘাহায়া পরপ্পায় ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের বন্ধু, তাহার! 
একই রৃক্ষে পরিষস্ত অর্থাশ ঘনিষ্ঠন্ভাবে সংলগ্ন থাকে ৷ তাহাদের মধ্যে একটী 
দ্যা ফল ভক্ষণ করে, অন্যটা কেবল তানাহারে থাকিয়া দৃষ্টি করে। 

২। এ একই বৃক্ষে পুরুষ অনীশ্বরত্বছেতু মোহমুগ্ধ হইয়া শোকগ্রত্ত ছয় 
এবং দুঃখে নিমগ্ন থাকে; কিন্তু যখন সে অস্থাটীকে ীশ্বররূপে জানিতে পায়ে এবং 
গাছাকে জুষ্ট (হষ্টচিত্ত) দর্শন করে এবং তাহার মহিম। অবলোকন করে, 
তখন সে বীতশোক হয়। 

৩। যখন দ্রেষ্টা জ্যোতির্ময় কর্ত। হিরণ্যগর্ভকে দেখে এবং াহাকে অক্ষ 
হইতে উৎপক্প পুরুষ বলিয়া অবগত হয়, তখন সেই ব্যক্তি বিদ্বান এবং পাপপুণ্া 
পরিত্যাগ করিয়া নিরগ্রন হইয়া পরম সাম্য প্রাণ্ড হয়। 

৪। ইনি সর্বূতে প্রাণরূপে প্রকাশিত আছেন এবং যিনি ইহা জানেন 
তিনি বথাথ বিদ্বান। আভিবাদী অর্থাৎ যে কেবল বাক্য বলে সে বিদ্বান নছে। 
ঘথার্থ হিান গ্াত্মায় ক্রোড়া করেন, আত্মায় আনন্দলাত করেন এবং ঘথার্থ 
জিয়াবান বাক্তি ভ্রজ্জবিদ্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 


১৪ম সংখ্যা ] অধর্বববে্দীয় মুণ্ডক-উপনিষদ | 855 


৫1 সত্য, তপস্যা, সম্যগ্জ্জান ও ত্রক্ষচর্যের দ্বারা এই আতা! সর্মযকালে 
গভা। ক্ষীণদোষ যতিগণ ইহাকে শরীরের মধ্যে সহআর পক্ষে জ্যোতির্শয়রূপে 
দেখিয়া খাকেন। 


৬1 এই বিশ্বে সত্যেরই তায় হয়, অসতোর জয় হয় না। সভোয় দ্বারাই 
দেবধান* পথ প্রস্থ হয়। আত্মকাম মহধিগণ এ পথ দিয়াই সত্যের লেই 
পরম নিধান স্থানে গমন করেন। 


৭। তিনি বৃহত, তিনি দিবা, অটিন্তারূপ, সক্ষম হইতে স্ু্সমভররূপে 
প্রকাশিত হুন। তিনি দুর হইতে লদুরে অথচ তিনি নিকটে । ধাহারা ত্বাহাকে 
ইহলোকেই দেখিতে পান তাহাদের হৃদয়।ত্যন্তরে তিনি নিহিত আআছেন। 


৮1 চক্ষু দ্বারা তাহাকে দেখা যায় না, যাকের ত্বারা তাহার কথা 
গরকাশ করা যায় না, অন্য কোন ইন্দিয়ের ত্বার। ভহার গ্রহণ ব| বর্ণন হয় 
না। তপন্তা বা কর্মের দ্বারা তাহাকে পাুয়া যায় না, জকান প্রসারের ঘ্বার। 
যখন মানব বিশুদ্ধসন্ব হয় তখনই ধ্যান করিতে করিছে তাহাকে শিল্পে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


৯1 এই অপু-গ্রমাণ আত্মাকে চেতঃ দ্বারা জানিতে হইবে। যে চিন্বে 
প্রাণ পঞ্চধা হইয়া! গ্রবেশ করিয়াছে সেই চিন্টের ারা এই অপুপমাণ আত্মাকে 
জানিতে হইবে । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চি ব্য রহিয়াছে । চিত শিশু হাইজোই 
আতা প্রকাশিত হন । বিশুদ্ধসন্্ব বাঞ্তি মনের দ্বারা যাহ সংকল্প করেন এবং যে 
সমস্ত কামনা করেন সেই সেই অবস্থা ডিনি ভ্রয় করেন এবং সেই সেই কামনা 
তিনি প্রাপ্ত হছন। এই জন্ত ভূতিকাম ব্যডি'র আল্কাছের বর্ন] করিতে হয়। 


ভৃতীন় মুণ্ডক 
দ্বিতীয় খণ্ড । 


১। জ্রঙ্ষের পয়ম ধান ধাচাাতে এই বিশ্ব নিহিত থাকিয়া উজ্জবলয়পে 
প্রকাশিত হইতেছে, আত্মস্র ব্যক্তি সেই ক্রক্মধাম অবগত আছেন। ধীর ব্যক্কির। 
নিষ্ফাম হইয়া এই পরম পুরুষের উপাসনা! করেন এবং তজ্জন্ত তাহাদের 
পুনর্বার জগা হয় না। 

ই। ধীহারা মনে কামনা করেন ভাহাদের সেই কামনা অনুসায়ে পুনর্ববার 
জল্ম হয়। পর্য্যাপগ্তকাম ব্যক্তির এবং আত্মজ্জ ব্যক্তির এই সংসারেই লমত্ত 
ফামন! ধ্বংস হইয়া যায়। 

৬। বেদাধায়নেয় দ্বার এই আত্মা লত্য নহেন। মেধা কিংবা বন বিদ্ভার 
স্বারাও জত্য নছেন। এই আত! বাহাকে বরণ করেন তাহার দ্বারাই তিনি 
ত্য হন। আকসা ডাহাকে তাহার নিজের শরীররূপে বরণ করেন৷ 


৪ ২ হিন্দু-পঞ্জিকা। [৩১শ বর্ষ, মা 





৮ ০ শি পপি পাশপাশি সস স্পা পক 





৩ পপ ৭ আজ 


৪। বলহীনের দ্বার এই আত্মা ল্য নহেন। প্রমন্ত ব্যক্তিগণ ইহাকে 
প্রাপ্ত হয় না। তপন্যার অভাব হইলে ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । হে 
জ্ঞাত! এই উপাঁয়গুলির দ্বারা তাঞ্থাথ বল, একা গ্রহা, তপস্যা র দ্বারা তাহাকে 
পাঁইবার চেষ্টা করে সেই মাতা! ত্র্মধামে প্রবেশ করন 

৫1 ইহাকে প্রাপ্ত হইয়। মহরিগণ জ্ভানতগু, রুতাত্ঝা, বীতরাগ ৫০গ্রশা্ 
হয়েন। যুক্তাজ্া ধীর ব্যক্তিরা মেই সর্ববব্যগী পুরুষকে সর্বত্র প্রাণ হইয়া 
ক্াহাতেই গ্রাদেশে করেন। 

৬1 বদান্ত-জনিত বিহ্্ধানের ছার! বিচে বিষয়ে নুনিশ্চিত হইয়া এবং 
লল্ল্যাস যোগ দ্বারা শুন্ধসন্ধ হইয়। ঘতিগণ পরা হত লাভ করিয়। ব্রহ্মালোকা- 
দিছে পরান্তক।লে পরিমুক্ত হয়েন | 

ণ। তাহাদের পঞ্চদশ কলা তাহাদের স্বীয় শ্্ীয় ভূতে এবেশ বরে। 
সাহাবাদের ইন্দিয় সকল তদ্দভিম।নী দেবভায় গরবেশ করে। বিজ্ঞানময় আত্া। 
ও কন্ম পরাবায়ের সহিত এক হইয়া যাঁয়। ঃ 

৮। গমনলীল নদীফমূহ যেমন হমুন্তর যয) নাম রূপ পরিত্াাগ করিয়া অদৃশ্য 
হয়) বিছম্‌ ত্রুপ নামকূপ ত0% করিয়া তেই প%1€%র দিব্যপুরুষে গমন করেন । 

১। যিনি সেই পরমব্রঙ্গাক জানেন তিনি ব্রা তন ইহার কুলে কখনও 
জব্রক্ষতিত জন্মগ্রহণ করেন না। তিণি শোক ও পাপ আভিক্রম' করেন এবং 
হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অনৃতত্ব পাত হন। 

১০। ইহাই নিন্সোন্ত খ.কর দ্বারা উপ্ত? হষ্টযাছে। ধীহারা জ্রিয়াবান, 
প্রোকিয় এবং ত্রক্ষনিষ্ঠ এবং আয়ং আন্ধার সহিত একধি নাক অগ্িতে আহি 
এুদান করেন এবং ধাহাদিগের দ্বারা শিরো এই বিধিবৎ সম্পন্ন হইয়।ছে, তীহা- 
দিগকেই এই ত্রঙ্গাবিদ্য' বলিছে হহবে । 

১১। এস্ট উপনিষদুন্ত সভা, পুর্বে ধষ তন্তির। £ কাশ করিয়াছিলেন । 
অআতীর্ণ বাক্তি হহা অধ্যয়ন ক'রবে না। পরমখধিণিগকে নমস্কীর, পরমঞ্চ বি- 
দিগকে নমস্কীর | 

ইতি মুগ্ডকৌপনিষদে 


বঙ্গানুবাদ শেব। 


ইংরাজি অশ্ুবাদ । 
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প।র কি আনিতে কড়ু লহরীর মাল! ? 


(কাখক--জীীকেদারনাধ মুখোপাধ্যায় । 


শ্বেত কি অদ্বৈত, ভাতে কিবা আলে ধায়? 
য্ত। পিছ ভেণ বটে নয়নেতে হয়, 

জনম গ্রথার কাছে পৃথক কোথায়? 
পূরুম পকৃতি খেলা সেই স্যছিসয়। 


জানাল দাতিক|, সাঁললে তয়) আহ? 
বন], কিবা মে অব্যন্া মাধরীময় 
ললঙ ধরিতে যাও, জল যে গো ডাহা, 
ঠা নল যার, চার দাহিক| পোড়ায় । 


পার কি আ।ন০5 কড়ু লহরীর মাল।, 
1. কি যনে সলিল-বিহীীর ? 
দা।হক্কা আন না দেখি, বিন! অগ্িকপা, 
তখন দেখিল বুধ, মানব প্রবীণ ॥ 


শ্ববর্পের অলঙ্কার কত শত জাষ্জে, 
বিহঙ্গ কুপ্পম হাদে ধরি ভিন্নবূপ। 

জান দেখি একবার অই গুলি কাছে, 
ঘর্চিত করিয়া সোণ।, দেখি সেকিরুপ? 


তিনি খিনি টিদানম্দ,__ নাম ও বিনাশ) 
আনাদি অনন্য ঠেই ষ্টাহারই নাম। 
দু'য়ে এক একে তুই, কাজ কি প্রকাশ? 
হরে বনে যেথখ। রও গাও তার গান ॥ 


হরি হরি বলি হও ছরিয-বদম, 

বর হুর চিত্ত করি ভাপ দুখ হয়। 
ব্রঙ্ষাতবে মতি রাখি গৌয়াও জীবন, 
আস্তাশক্কি ভীবি সবে হও অগ্রসর ॥ 


কত কোটি কল্প জমি পায় কিনা ভয়, 
তবুও পাবার প্রথা তত্তে খালি কয়। 
কতিতে কতই রুচি ব্যক্ত হয়েবায়, 

যা খুসী সাপটি ধর প্রাণ ষায়ে চায় ॥ 


ভীহরিঃ 


€ ১৮৪৫ সালের ২* আইন্‌ মতে রেজে্রীক্ত ) 


হিন্ছু-পত্রিক! 





উঠ) ও  .:৩৯, কি, ০০8 চি জনক টেপার ৬৬৬৬৬] 


চারার না পপ এপ কাজ. ২ ৯ সত পঞ্চ  -_, লজ | শী ০ কাশী শিট ২ পি পেশি পা জা পল পাপ আপ ৮৭, তিল শত পাট পপি 


৩১শ বর্ষ, ৩১শ খণ্ড |] ১৩৩১ সাল । 
১২শ সংখ্যা । ১৮৪৬ শকাঙ্দাং 


সি 


লি ৮৭ তসপপ্প শিট শি তি পাপা স্পিন | শিপ পপ সাপসপাাপতা ৭ পপ ্পপ ০ 4 পিপিপি শী ০০০০৭ সি 
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বিশ্ব-সূষ্টি। 
লেখক -জীগ্রোপালচন্দর কহিবুশ্ষ । 


-. জানে কখন্‌ কোন্‌ দিন, দুর-ব্যাপ্ত দীপ্ত নীহারিকা, 
নিবিড় গভীর অন্ধকারে ভালাইল স্বর্গ দীপ-শিখা । 
অকল্মাত উঠিল জাগিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ চিন্তার ওরে 
দৃগ্াচীন নিদ্রিত অতীত, সেৎপুর্ণ মধুর মনরে । 
আভিনব ৫্রেম-মুচ্ছনায় পক্দিপুর্ণ নীরব সঙ্গীত . 
দিকে দিকে গুগ্ররিল সুখে, বিশ্ব-যন্ত্রে করুণ ললিভ । 
জড়তহের অন্তিম রেখ।য় বমুভূতি, অনস্ত চেতনা, 
বিধাতার বিরাট চরণেনিবেদিল মর্ধ্ের বেদুন!। 
মছ।এাণ লিজ হৃদয়ে উচ্ছসিল নির্মল বা; 

অ'কি দিল প্রকৃতির পটে, লক্ষ কোটি মদরির কামন! | 
৫৬0৩ 


৪৪৩ 


ছিন্দু-পত্রিকা । [ ৩১শ বর্ষ, টৈত 


ংলারের সৌন্দর্্য-শিয়রে সুরঞ্জিল আশার স্বপন, 


বিহবলিত প্রেমাবেশে সুখে ধরণীর সহত্বে ষ্থন | 


সে অবধি চির বিরাজিত শবশ্বদৃশ্য, রহস্য আধারে, 

তরঙ্গিত নীল নীরনিধি তাহারে বেড়িছে চাঁক্সিধারে | 
গুঢতম ভূমার পাণারে কে করিবে মন্থর সীমা ? 
বিশ্বের বিচিত্র চিএপটে সুশোভিত ধাতার মহিমা ! 


ত্রিদিব । 
(১) 


জ্ঞাগে অনাহত চিম্ময়ী চেতন? 
তটিনীর কুলে নির্ঝর পাশে ! 
খেলে দেববাল। গীত রৌত্রতলে, 
মন্দাকিনী ধীরে বহিয়া আসে ! 
(২) 
্বরগের চারু কল্প লতিকা! 
শোৌভে নীলাকাশ তাহংর পয়ে। 
অমরাবালার হৃধা-ক%-ধার। 
অঞ্চরিছে ধীর সমীর-ভরে । 
(৩) 
সিদ্ধ প্রকৃতি কনকাঞ্চল 
আল্দনবনে সবল দোলে $-- 
সরসী সরিশু সিদ্ধু তড়াগে-_ 
অপরূপ জ্যোতিঃ চির উৎলে। 
€(৪ ) 
তিদিব-সঙ্গীত নীহারিকা-আোতে 
হেম-বিহগের কূজনে ভাসে, 
-সাসে চিদাকাশে পরমাণু-রাশিউ- 
কারণ-প্রতিম প্রণব-বাসে 
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(৫ ) 
হিয়ার মাঝারে গুমরি গুমরি? 
ময়ে না নিয়ত কামনা কত! 
শিশির-পিক্ত যুখিকার মত-- 
হেসে উঠে ধীরে বাসন! শত | 

(৬) 
কি জানি কেমন স্বপন-সঙ্গীতে 
কোন্‌ অচিস্থিত জগত-পানে। 
গ্রদোষের শেষে সান্দ্র আধারে, 
অনুসরে গ্রাঁণ, ব্যাকুল তানে। 

€( ৭) 
দুর স্ঘৃতি পটে করুণতা-মাখা-- 
দেখা যায় হেন নুতন দেশ! 

নিরমল হঠোম-পরিমল-মাখা। এ 
নাহি পাপ-ভাপ-কলুম-লেশ | 


ভক্তি-কথা। 
লেখক _ভ্রীঙাংভান'থ কাব্যতীর্ঘ। 
€ পুর্বামুবুত্তি ) 


নান! মুনির নানা মত আনুয্য-ভীবানর উদ্েশু লাঁনাজনে নাঁনা ব্যাখ।। 
করিবেন, মীমাংসা হইবে না। কিন্তু এমন একটী কথ! আছে, যেখানে সমস্ত 
বিরোধ নিরস্ত হইবে । কথাটা এই যে, স্থখই মনুষ্া ভীবনের উদ্দেশ্য, ইহ! 
বলিলে আর আদি নাই । তবে সুখ ওই আছে, পরেই ছুঃখ, এমত নখ 
চাই না। বেশ কথা! তবে ছুঃখ-শুন্য কেবল স্থখ কোথায় খাওয়া, যায় 
তাহা কি কখনও খুঁজিয়াচ £ যদি বনে তাহা অসস্তব, তোমার জালের সীষাক 
তাহা অসম্ভব বটে, কিন্ত, শাস্ত্র বলিতেছেন উহা অসম্ভব নহে।” যেখানে সবই 
লীমাবন্ধ, সেখানে নুখগ্ড সীমাবদ্ধ। অনন্তের সহিত মিশিতে চেষ্উ। ঝর-_সেখানে 
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ঈখঙি অনন্ত, সেখানে আনন্দও তানন্ত, প্রেম অনন্ত । আমরা " একজনকে 
ভাল বাসিয়া বতটা দুখী হই, ভ্ুই্রনকে ভাল বাসিতে পারিলে তদপেক্ষা 
কিছু বেশী সুখী হই নাকি? 'এইরূপে ভালবাঁষ। বিশ্বজনে বিস্তৃত হইলে বোঁধ 
ইয় অপার আনন্দ প্রাপ্ত হই। সাম! ছাড়াইয়া জুয়ীমের দিকে গেলেই নখ 
টিরগ্থারী হইবে। স্তর বন্র নুখ্‌ ছুদিনেই ফুরাইয়! যায়, পুরাতন হইয়। যায়, 
গায়ে ভাল লাগেনা। জীসনেয উদ্দেশ্টা মধ্গুখে নিভ্ঘগান, আদর্শ দেখিয়া কার্য্য 
ফর। আহার, বিহার, নিউ, কলহ, মৃতু এই কি কেবল এই মসুধ্য-জীবনের 
গরিথাম 1 এতাদৃশ ছুর্ঘভ জীবনের আএশুই নহ।ন উদ্দেশ আছে। 

উদ্দেশ] সাধনের সামথ্য ন। খাকে, দীন বলে ডাক, ব্যাকুল হযে প্রাণ 
খুলে কীদ, দেখিবে, তিনি এশে তোমার হাত ধয়ে গথ দেখাইয়া লইয়া 
ঘাইধেন। তবে আর ভয় কি জ্ঞাছে? নিভেকে সর্বদা পাপী মনে করিও, 
মা, ভাঁধতে ভাখিতে স্পযয় আন বোধ হইবে। দিংহ-শাবক হইয়া মুধিক- 
শীষকবও ব্যবহার কেন কারতেছ? তুমি অমতের সন্তান হইয়। মৃতা-ভয়ে 
ফেন ভীতত্রস্ত হইভেছু 1 কিছুই অসস্তব মনে করিও না, সমস্ত শক্তির আশ্রয় 
তোমার শন্তরে আত্মারূপে বিরাজমান আছেম। উহাকে তুমি জানিতে পার 
মাই বলিয়া সর্বদা নতকায় সংকুচিত হইতে । না, না ওসব ভাব ত্যাগ কর, 
জাভিমেতার বেশ ত্যাগ কর, শিপ অুফাশ কর, দোখবে এমন কোন বস্তা 
মাই, যাহ! তোমায় বিনাশ করিতে পারে। সারাজীবন কি খুমাইয়। থাকা 
তোমার উচিত হইতেছে 1 এখন উ$, জাগ, বুধ তুমি কে? ভুমি শাল" 
শিশু মহ, ফুমি ুহাশারী পিংহ। কোন রমণীর মায়ায় মু হয়ে তুমি শুরম্য 
মধ র গৃহ এবি: হই, ভখ।কার এর হ্র!ন। ম!তিত হইয়া রহিলে। 
ছয় জন দর্তরীর পর।মর্শে বিবিধ যাতমা পাইলে, তবু তুমি সে গৃহ ত্যাগ করিতে 
টাহমা। মায়ায় ঠোমায় ধিটিওন কটি! নেছুর সংসার-এব।ছে নিক্ষেপ 
হটীতিছটে। তুমি দায়ুণ যাকনায় আর্তনাদ কদিতেই। 

এখন তোমার এমত অতশ্। সে নাজ মুক্ত হইবার পার শত্তি নাই। 
ধে গাসমথ,। গে *ের 91২1, এহন করে ভম এখন দীন, হতরাং দীন* 
ঘুর দিকটু সাহায্য প্রার্থন। ফয়। উাকে তুমি যদি ভক্তিসহফারে ডাক, 
উাছ। ইল মিশ্টিতই চতোম।য় উদ্ধার করিষেন | ভিনি সক্তপ্রি্ন, ভক্ত তাহার 
জিন। ভিনি সিঙ্জ গল্ীস্ীকে এমন ফি নিজেকে ভত জাদর করেন, না, 
ঘন্টা কে ভাদ কক্জেদ। ভঙভ ব্য দিলেও তিনি খান অস্তকে ধা 
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দিলেও শ্ধান না। তিনি ভক্তের নিকট বাহ্াাকল্পতর। তিনি ভক্ত-বাঞ্চ। 
পুরণার্থ নন্দের বাধা নিজ মস্তকে বহন করিয়াছিলেন । যে, যেভাবে তাকে 
ডাকে, তিনি সেইভাবে তাহাকে দেখা দেন। এমত যোগ থাকিতে তোমার 
শঙ্কা কি? তুমি নিজ কর্মানদোষেই কষ্ট পাইয়াছ ও পাইতে, তিনি কাহাকেও 
কষ দেননা। তিনি জীবন-নরণের শঙ্গা তিনি জীবন-সর্দ্দ, তিনি অকারণ 
বন্ধু । তাকে ভুলিয়া যাঁরা তুচ্ছ বিময়-আাখে বারংবার কম্ট পায় তাহাদের 
অপেক্ষা! হতভাগ্য আর কেহই নাই । যিনি কানাজাপ, কারণরপে, ব্রঙ্গাগুূপে 
বিরাজমান । যাহার বিভায় বিভাকর, দীপ্তি পার, ধার ইচ্ছায় জগত-জীবঙ 
সদ] প্রবাহিত, ষার ইচ্ছায় 4 তুল্য জীবন সর্দজ বিছ্মন,। যাঁর ইচ্ছায় 
শূ্যাপথে নিজ নিজ কক্ষে সৌরজগ২ গএুলাবহিত হইতেছে, কে হার মহিমা 
নির্ণয় করিতে পারে ? 

আবার তিশিই পতিতোদ্ধারের জন্য এবং প্রিয়া-ধাণ-পরিশোধের জহ্য তপণ্ত- 
কাঞ্চনবরণবঞ্পু শচীমাতার ডঠর-আকাশে অকলঙ্ক নদিযার টাদ পুর্ণনূপে অবতীর্ণ 
হইলেন। মরি মরি! কি রূপ-মাধুরী! গ্রেম বিগলিত সদা দুনয়ন, যেন 
শ্রাবণের বারিধর । তিনি দ্বারে দ্বারে যেটে যো হরিনামামৃত-মহভোৌযধ বিতরণ 
কফরিলেন। তখন সে ওঁষধধ সবাই পান করিল নাঁ। শবে ভগবানের আর 
করুণার অবধি কি যে নাম ভব-বিরিঞিং-গ্াততি দেবগণ, নারদাদি খষিগণ 
সর্বদা গান করেন, ঘাহ। নৈতুে গোপনে ছিঙ্গ, সেই হরিনাম-মহামন্ত্র, ভগ- 
বান পতিতোদ্ধারের জহ্া স্বয়ং তাবহীর্ণ হইয়! জগতে গুচার করিলেন। ষে 
 মন্ত্রবীজ হুদয়ক্ষেত্রে রোপণ কৃব্ষা ভাহাতে ভক্তিঝারি সেচন করিলে, তাহা, 
হইতে যে হরিভক্তি-কল্পলতিক1 জন্মিবে, তাহাতে যে অমুত-ফল ফলিবে, তাহা 
যে খাইবে, তাহার আর কখনও যম-যাতন। ভোগ করিতে হইবে না। পতিত- 
জনের উদ্ধায়ের কত সহজ উপায় ভগবান দেখাইবা দিলেন। নাম জপিতে 
জপিতে গাহিতে গাহিতে যাবতীয় অনর্থ দুরীডত্ত হইবে, চিত্ত বিশুদ্ধ হইবে। 
চিত্ত মলশুচ্যা হইলে, তখন ভগবৰ|ন্‌ হৃদয়-আকাশে উদ্দিত হইবেন । ভগবদ্বাকো 
বিশ্বাস স্থাপন করা চাই। নতুবা বিষ্ঠার মাছির মত বিষয়-বিষ্ঠায় নিরন্তর 
স্পত থাকিলে, মন ফিরিবে কেন? মণ্িষের মনই সর্ববাংশে দোষী । “কোন 
স্থানে ভাগবভ কথ! হুইতেছ্ছে, তাহার হাপরাংশে নর্তকীর নৃত্য হইতেছে, মন - 
ভাগবত কথ ছাড়িয়া নৃত্ত/-দর্শনে চলিল। মনকে বাধ্য কর! মতি ছুঃসাধ্য 
্ার্ধ্য। হন হদি স্বীয় বশে আসে, তবে আর ভাবনা কি? 
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আমরা নিজের ঘয়ে নিজে অগরাধী। নিজের মন বশীভূত, নয়, ইন্দ্রিয়গণ 
বশীভূত নয়, তারপর ছয়টা কাসাদি দন্যা সে ঘরে বাস করে। সমসর্প গুহবাস 
তুলা গুতিপদে মৃত্যু-ভয় । আমরা যদি কামাদি রিপুচয় জয় করিতে পারি 
তাহা হইলে আমাদের আর জগতে কোনও ভয় খাকে না। কিন্তু আমরা 
দুর্বল, শক্র-জয়ের ক্ষমতা নাই। বাহাদের কোন ক্ষমতা নাই তাহাদের 
ভগবানের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করা উচিত। আমর বাহা প্রকৃতির সৌন্দর্ধ্য- 
দর্শনে মু্ধ হই, যিনি সেই সৌন্দর্য্যের অন্ট।, তিনি কত সুন্দর তাহা একসারও 
ভাবি না। বাহা ওকৃতির তিষর প্র্যাাালাচলা করিলেও তগবানের গুতি স্বত১ই 
ভক্তির উদয় হয়। আমরা বিষয়-রস-মদিরা-পানে এই বিচেতন হইয়াছি ঘষে, 
আন্থ কোন বিযয়ান্ডর আর মনে শ্বান পায় না। বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি, 
ঘে মমচ্চা, ভাহার শন্াাংশের একাংশ আসক্তি ভগবানের প্রতি থাকিলে 
জীবন জনম সফল হইয়া যার । স্বপ্নেও আমরা সেই বিষয়েই ধ্যান করি, 
তিয় পুর ৰা ডর জাহতিজ আভরকঃ হৃদয়ে চিত্বার বিষয় হইয়া আছে। 
আনে ইহা করিতেছি, কল্য এমত করিব, আজ এত লভ্য হইল, কল্য এছ 
লিভ্য হইবে, নিষসর হরে এই চিওা এোগফক | হুতযাং লে হদয়ে ঈশ্বর- 
চিন্তা স্থান পাইবে কিজ্পে ? ভগবান অকিধহ্নের ধন, সমস্ত ত্যাগ ন। করিলে 
তাহাকে পাওয়া খায় ন।। চুন ফলত! ও ইসা কটি ভগবানকে পাওয়াই 
একান্ত আবশ্যক। একজনকে পাইলে সর্ণব গ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায় । যেমন 
তরুর মুলে জল সেচন কীরুল এত্যেক শাখায় ব পত্রে. আর জল সেচন 
করিতে হয় না। 

ধাহা হইতে আমি উৎপন্ন, বীহা হইতে আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
সাঁমত্রী পাইয়াছি, এখন তিনি ক্স।দার আদৌ চিন্তার বিষয় নহেন। যখন সমস্ত 
চেষ্ট। ব্যর্থ হইয়। যায়, তখন রে।গীর জন্য ঠাকুরের ঢরণামৃত ব্যবস্থা হয়! 
ভগবদ্ধিমুখতাই জীবের সর্ববানর্থের মুল । হিন্দুশীস্ত্রের উপদেশ “ওধধে চিন্তয়েৎ 
বিষুং” ওবধ-পানকলে শ্ষুঃকে চিন্ত|। কগিবে, “ভোজনে চ জনার্দনং” আহার- 
ফাঁলে জনার্দনকে চিন্তা করিবে, এইরূপ হিন্দুর প্রত্যেক কার্যে ভগবানের 
সৃতি জাগাইয়া রাঁখিয়াছে। আমরা এমনই হতভাগ্য যে, ভ্রমক্রমেও একবার 
তাহার নাম করনা । ধাতা বস্ত্র ঘূরতে থাকে, তাহার মাঝখানে একটা খোটা। 
থাকে, মটর, ছোলা, গম যাহা কিছু ছিদ্রপথে দেওয়া যায় সবই নিশ্পেষিত 
ছূর্ণীকৃত হইয়া যায়। কিন্তু দ্ুই একটী ছোলা বা মটর যদি ঠিক্‌ খু'টার নিকট 
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আশ্রয় লয়, তবে সে আর নিস্পেষিত হয় না। এই জগত-ধাতার মাঝখানের 
খুটা সেই ভগবান্। তাহাকে যে আশ্রয় করিতে পারে, সে আর কখনও 
নিম্পেধষিত হয় না। আমরা তাঙ্াকে আশ্রয় করিতে পারি মা বলিয়াই নিরন্তর 
ছঃখ-পারাবারের আবর্কে পতিত হইয়া প্রচণ্ড তরঙ্গাধাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক 
ছাড়িতেছি। যখন হাবুডুবু খাইয়। হাপাইয়া উঠি, তখন বলি. আমর জ্ঞানের 
পরপারে. কে আছ আমায় রক্ষা কর। না জানিয়াও তখন সেই ভগবানেক্ 
গ্রতিই লক্ষ্য করি। 

ঘিনি ্রেমসিতু, যিনি করুণাপিতু, ডাকে ভুলিয়া আমিরা আঅসারে প্রেম 
ফরিতে যাই । আমরা তাকে ভুলিতে পারি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কখনও 
তুলেন না। কারণ, তিনি সর্নিভিচের সুহৃদ । আনরা এমনই হতভাগ্য, এমন 
গুহদ্কফে একবারও মনে স্থান দান.করি না। একান্তভাবে তাহারই শরণাগত 
হওয়া একান্ত মহলের কারণ | ঘিনি হছে হাজত মিনি ভবনের জীবন, 
যিনি একান্ত শুহাদ, যিনি তহ্গেতুক দয়ানিধি, ঘিনি ইন্নিয়ের অধিপতি, যিনি 
সর্ববান্তর্যামী, ধিনি নিয়ন্তা, যাহা ভইতে লৃগি, ধীহা হইছে লয়, মিনি রক্গা- 
কর্তা, ধিনি সর্ববপাঁপ-ব্নাশন, যিনি পুণঃলে।কও সর্বিবন্ধন-বিযুক্ত খষিগণ যাহার 
গুণ-গান করেন, আমরা তাহাকে না ভঙ্জিয়া বিষয়ে মন্দিরা রিচাপ-অনলে 
দগ্ধ হইতেছি। এ জীবন, এ মন, এ গাণ খাদ গর রাতুল চরণে অভয়পদে 
বিলীন না হইল, তবে জীন জনম সকলি দিফল হইল। হায়! আমরা 
এমন জনম পেয়ে যদি প্রীকৃঞ্ণশচরণে প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তাহা 
হইলে এ পশুতুল্য জীবনে ফল কি? ধর নাম করা মাত্রেই ভব-বন্ধন-মোচন 
হয়, সেরূপ করুণাসাগর আর কে আছে? 

স এব প্ুরুষো ধন্য, স এব পুরুষোত্তমই ! 
হরিরিত্যক্ষরযুগং জিহবাঞ্রে যস্ঠ বর্ততে ॥ 

ক্ষণকালও যদি হরিগুণ গানে অতীত ভয়, তাভাতেও জীবন সফল হয। 
ভগবানের গুণ-কীর্তন শ শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের অন্তস্তলবন্তী অমঙ্গলভৃ্ 
রিপুচয় নষ্ট হইলে, তখন উত্তমশ্লোক ,শীরমেও নিশ্চলা ভক্তি জন্মে। পুনঃ 
পুনঃ আম্বাদে সকল বস্তু ছ্োেষর বিষ্যা হয়, কিন উগবঙ্সামের এমনই 
অনির্ধবচনীয় মধুরতা আছে যে, অনন্ত যুগ ধরিয়া নাম গার্ন করিলেও তাহাতে 
বিভৃষ। জন্মিবে না, বরং পরতিপদে মধুর লাস্বাদ অনুভূত হইবে । ধিনি ইন্্িয়াধি- 
তাত, ইন্দ্রীয়গণ তাহারই অন্গগত হয়ঃ ইংাই আর্থশীয় ॥ যদি ভগবানের গুণগনে 
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কতি না জন্মে, তাহা হইলে মা্ুষ্ঠানিক ধরন মাত্রেই বিফল শ্রমের কারণ । 
জগতে মত অসংখ্য থাকিতে পারে, থাকাও উচিত, কিন্থয গন্তব্য স্থান সকলেরই 
এক । সকল ধর্থাশাস্্ই একস্ছানে উপস্থিত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। 
'যিনি সকল শান্ত আলোচনা করিয়া ভগবন্বত্ধে বিশ্বীসবান হন তিনি যেখানে 
'পৌছিবেন, আর নিরক্ষর দৃঢনিশ্চয় ব্যক্তিও তথায় পৌছিবেন। নুতরাং কতক- 
গুলি আচার বানহ|র জইহ়।] পরস্পর লিরোধ করা উচিত নহে । বিচার অপেক্ষা! 
দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রয়ৌজনীয়তা সমধিক । বীর্যবন বধ না জানিয়া খাইলেও তাহার 
বণ প্রকাশ করে। 

সুতরাং কুতর্কজালে বুদ্ধিকে জড়িত .ন। করিয়৷ দৃঢ় ভক্তি হওয়াই ভাল। 
€প্রমময় ভগবানকে ভাল বাঁসভে শিখিলে হৃদয়ে আর কোন কুতসিত ভাব 
থাকে না। হৃদয় মার্জিত দদণবহ নির্মল হইয়া যায়। নিষ্মল হৃদয়ে ভগ- 
বান গ্রতিবিষ্বিত হন। এজন্য প্রেমমাগ ও ভর্তিমার্গ সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্। 
এ পথে পতন-ভয়। ব। ও/ত্যবায়-শঙ্কা নাই । কেবল ভগবানে, মন$-প্রাণ-সম- 
পণ করা আবশ্যক । গাণধনকে এাণ দিয়াই পাওয়া যায়। আমর! ন। জানিয়াও 
সেই গ্রাণধনফেই ভালবাসি । তাহ।র অবিদ্মানতা যখন কোথাও নাই, তখন 
যে যে বস্তর প্রতি আমাদের ভালবাস। জন্মে, সে তীাহারই প্রতি অর্পিত 
হয়। পুত্রাদির গতি যে, ভলবাসা, সে তাহার দেহের প্রতি নহে, তাহায় 
আত্মার প্রতি । আত্বা। তগবাঁনের এভিবিম্ব । আমরা সত দেহকে কখনও 
আলবাসি না। আত্মা অর্থে ব্যাপক বুঝায়, সুতরাং সেই ব্যাপক বস্ত কোথাও 
মাই, ইহা। কল্পনা করা যাঁয় না। তবে ভগবানের অংশ বলিয়। ভাবি না বলিয়! 
আমরা চরিতার্থ হইত্তে পারি না। ভগবান কোনস্থানে নির্দিষ্ট নাই, কোন 
তীর্থবিশেষেও তিনি আবদ্ধ নহেন; তিনি হদয়েই বিরাজ করিতেছেন। তিনি 
এই বিশ্বত্রক্ষাপ্ডের সম্রাট । সকল সাধন ভজন মন লইয়া। মন যদি শ্ববশে 
না আইসে, তবে কিছুই হইবে না। মনকে শ্ববশে আনা অতি ছুঃসাধ্য। 
কেহ কেহু বলেন, বিষয় হইতে মনকে গুতিনিবৃত্ত করাই উহ্নাকে ম্মবশে 
ত্ানিবার উপায়।, 

কেহ কেহ বলেন, বিষয়-ভোগব্যতীত বলপুর্ধক মনকে বশে আনিতে 
গেলে, অবিতৃপু বাকারার শক্তিতে কোন 'সমূয় পতন অবশ্যস্তার্টী। হুতরাং . 
বিষয়-ভোগ ্বাত্বা মনকে ক্রমশঃ নিবৃত্িপথে আনিতে হইবে। আমার, মতে, 
লর্ধান্তঃকরণে ভগবানের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি অস্তর্দামী ও তায. 
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তান্তুরের ভাব জানলিখ্! তিনি নিশ্চয়ই শরণাগতের প্রতি দয়া করিবেন। সর্কদ- 
বিষয়ে ভগবানের ওহি শির্ভরঠাই একান্ত মঙ্গলের কারণ । হিনি সকল আভ্ার 
তাস্র'ত্বান্সরূপ, সকলের গাডু। ভামাদের কি অভাৰ তাহ! তিন সব চেয়ে 
ভালরূপই জানেন! হিনি শ্ভাশুভ-রূপী সংসার-গুবাহের পরপারে, ৰদ্ধন-শুণ্য | 
তিনি নিতা দয়াময়, সর্বদাই জগছের তাপে অভিভূত নরনারীকে সংসার- 
সাগয়ের পরপারে লইয়। যাইবার জঙস্ত বা গাসারিত করিয়া রহিয়াছেশ। 
তাঁহার দয়ার সীম। নাই, ভন্তই কাহার দয়ার প্রকাশ জানিতে পারে। এই 
বিশবব্রক্মাণ্ডে যেদিকে ঢাঁও সেই দিকেই তাহার দয়ার প্রকাশ বুঝিতে পারা 
যায় । ঠিনি তক্তান্গ্রহার্থ শত শত বার জগতে অবতীর্ণ হইয়। থাঁকন। 
ম্যান্য অবচারে তিনি অন্গ্রহণপুবিক পাষণ্ড দলন করিয়াছেন । গৌরাজ- 
বভারে এবং বৌদ্ধ/বভারে ্মাপ্রবলে মিতর-শক্র বশীভূত করিয়াছেন । তাহার 
ইচ্ছাতেই জগণ্ড পরিচালিত হয়, ডিশি ভক্তাগুগ্রন্থার্থ ও লোক-শিক্ষার্থ এই 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি কখনও কর্ম্মশূন্য হইয়া ণাকেন লা। 
তাহার লীলা, বিভৃতি, পার লোকদিগের চিন্তে প্রতিভাত হয় লা। তিনি 
যথার্থই পরমকারুণিক, ভম্যহীন মানবই তাহার গতি বিমুখ । 

ইঙ্টনিষ্ঠ। থাকিলে অবতারগণের মধ্যে ধাহাকে ইচ্ছা তীাহাকেই আদর্শ ও 
উপাস্যরূপে গ্রহণ কর যাইতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাঁর যে, 
যে অবতারই হউন না কেন, বৈদিক সনাতনতত্ব-সমুহ্ের জীবন উদাহরণ-স্বরূপ 
বলিয়াই আমাদের নিকট তিনি মান্য! আীরুষের ইহাই মাহ্াতুযু ঘে, তিনি 
তন্বাত্মাক সনাতন ধন্দের শ্রেষ্ঠ প্রচারক । ভারতবর্ষের ইস মহ? সৌভাগ্য মে, 
যিনি বেদস্বরূপ, আবার ঠিনিই আীকৃষ্জরূপে বেদ-ব্যাখ্যাতা। ভিনি সখ! 
অর্ুনের প্রশ্টো ভ্তরচ্ছলে মমুস্তের সকল সন্দেহই গীতাশাস্ত্রে নিরাস করিয়া দিয়া 
ছেন। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে কম পৌন্তাগ্য নে। আন্ভুত-চরিত্র ভীকুঞ্ের 
বিষয় বুঝা! সাধারণের পক্ষে ছুঃসাধ্য। কৃষ্ণপ্রেমের মেই অদ্ভুত বিকাশ-- 
যাহা বুন্দাবত-লীল।য় রূপকস্ছলে বর্শিত হইয়াছে । প্রেম-মদিরা-পানে যে এক- 
বারে উন্মস্ত হইয়াঞ্ে, সে ব্যতীত কেহ ভাহ। বুঝিতে অক্ষন। কে সেই গোগীদের 
প্রেমগ্তনিত বিরভ-মন্ত্রণীর ভাব বুঝিতে, সমর্থ? যে প্রেম প্রেমের আদর্শ- 
স্বরূপ, যে তেম আর কিছু চাহে ন!, থে প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙক। করে 
না, যে প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বসত কামনা করে না, এই গোপী- 
, প্রেম দ্বারাই সগুণ নিগুণ ঈশ্রবাদের একমার সামগস্ষ-সাধন হইয়াছে। 

৫৭1৯ ৃ 
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মামব, সগ্ুণ ঈশ্বর হইতে উচ্চতর ধারণ! করিতে অক্ষম। আমাদের প্রাণ 
একটি সাকার বসত চায়, এমন বস্ত্র চায় যাহ! আমর। ধরিতে পারি; বাহার 
পাদপল্ে প্রাণ ঢালিয়া। দিডে পারি। এইজন্থাই গোপীর। কৃষেের প্রতি অন্ধ 
ধশেষণ দিতে চাহিত না। কেবল বুঝিত তিনি প্রেমময়, এই তাহাদের পলো 
হাথযট | তাহার] কৃষ্ধকে বুৃন্নাবনের কৃষ্ণ বলিয়াই জানিত। 
ধর্পের ইত্তিহাসে ইহা এক নুতন অধ্যায়, ভগবানে অহেতুকী ভক্তি । 
টঙ্থ! গোপীদিগেরই হইয়াছিল, কারণ, তাহারা তাহান্দের এমন কিছু ছিল ন! 
যাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ত্যাগ করিতে পারিত না। কৃষ্চ-বিরহে কাহার $ 
কাহারও জীবনও বহির্গত হইয়াছিল। এতাদৃশ প্রেমই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবাসন! জন্য 
হইতে পারে না। হুতরাং জিতেন্দিয় ত্রক্মচ1রী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীলা শ্রবণ 
'করা সাধারণের কর্তব্য নহে। অহেতুক গোপীগ্রেম চ্ছতি তুর্বেবাধা, আমাদের 
'ায় কাম-কিস্কর়ের। তাহ] ধায়ণ। করিতেও অক্ষম) যে গোপীদের গদরজ 
তব, বিরিঞি উপেন্র প্রভৃতি দেবগণ, সনকাদি খধিশ্গণও . কামনা করেন। 
তাহার] সামাগ্যা নহেন, সাক্ষাৎ ভগবচ্ছক্তিন্বরূপ। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে, 
খ্াঁছেন, ফীহারা গোগীপ্রেমের কথা গুনিলে অপবিত্র বাপার ভাবিয়! ভয়ে 
"শ হাত পিছাইয়া যান। ভীহারা প্রথমে নিজের মন শুদ্ধ করুন, পরে যেন 
.শখোপীপ্রেমের বিষয় শ্রবণ করেন। আর রাঁসলীলার বক্তা অদ্বিতীয় জিতেন্দ্িয় 
শ্রমছংসরাজ ব্যাসনন্দন শুকদেব। শ্রোতা মুমুক্ষু রাজা পরীক্ষিত । যেখানে 
বন্তা ও আোত। মুক্ত ও মুমুক্ষু ; সেখানে কামবিলাস ৰর্ণিউ হইয়াছে, ইহ 
কি সম্তধপর হয়? শ্রীকৃষ্কে ফাহারা সাধারণ মানব মনে করেন, তাহাদের 
ধারণা পৃথগ্রূপ হওয়াই সম্ভব। আর ধাহারা কৃষ্ণ সাক্ষাৎ তগবান বলিয়া 
সেন, তাহারা জানেন, তাহার নিকট নরনারীতে কোনই প্রভেদ নাই। জর্বব- 
তুই যখন তিনি, তখন তাহার নিকট ভ্ত্রী-পুরুষ ভেদ হইতে পারে না। 
সুই সর্ববজীবের জীবন, নন্দবন্দন, বন্দি কাহারও অধর-চুম্বন করেন, তাহ! 
ইলে ভাহার জীবন জনম সার্থক, তাহা মহা সৌভাগ্য মনে ন! করিয়া 
দধ্য জ্ঞান করা অপবিত্র অন্তঃকরণের পরিচয় মাত্র । 
বদি নদী সাগরে মিশে, তবে সেট] গুণ হইবে কি দোষ হইবে? যদি 
সণ হয়, তঙ্ে জীবের যাহা হইতে উতপত্তি, লয়ও তাহাতেই হইবে। শুতরাং 
ভ5/বধ!নে মিলিত হওয়াই জীবের স্বাভাবিক নিয়ম, তদ্বৈপরীত্যই ব্যভিচার । 
যে ভাবেই হতক্ষ€ভগবানে মিলিত হওয়াই জীবের বাঞ্ছিত গতি। তবে সৃথ্য, 
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দাস্থা, শান্ত প্রভৃতি ভাবে কিছু ভয়, সঙ্কোচ, মহববোধ থাঁকে। ডাহা 
সম্পূর্ণ মিশামিশি ভাব জন্মে । প্রোমে সেটুকু আদৌ নাই। এইজন্য ভাবের 
মধ্যে মধুর ভাঁবই জেষ্ঠতম বলিয়। ব্যাখ্যাত হইয়াছে, গোপীগণ মধুর ভাবে 
গগাবানকে ভজন করিয়াছেন । তীহারা প্রেমিকা, কৃষঃ প্রেমসিু ; ন্ৃতরাং 
লরিঙ সাগরে মিশিয়াছে, তাহাতে যদি আত্মার বা ইন্দ্িয়ের তৃপ্তি কামন! থবকিভ, 
স্তবে তাহা দৌধের কারণ হইত। কিহ্, গোগীদের প্রেম কৃষ্ঃম্দিয়- গীতি” 
ইচছ-বিষয়ক । ন্তরাং তাহ দেবহুর্লভ, অতি বিশুদ্ধ! নরনারীর পরস্পর 
বে ভালবাসা, তাহ! আসঙ্গলিপদামূলক, অথবা রূপ, অথবা ইন্র্িরডণ্ডিবাসনা- 
জ্রনিত। যদি কোন ভাগ্যবান প্রকৃত প্রেমের অধিকারী হন, তবে তিনি 
সার্থকজনম্মা। ৷ এখন ভাবুন, উ্রীকৃষ্জ যদ্দি হ্বয়ং পুর্ণব্রক্ষা হন, আর তিনি পর্বব- 
ত্যাগের পরীক্ষার্থ যদি গোগীদের বস্ত্র হরণ করিয়া থাকেন, তসে তাহাতে 
পোষ কি? লজ্জা, স্বণী, ভয়, তিন থাকিতে নয়। অর্থাত এই ঠিনটি ত্যাগ 
না করিলে স্তগবানকে পাওয়া যাঁয় না। এ গুলি মনের গয়ল। রা তাখন্রক 


গ্বৃতরাং এ গুলি বিসর্দগ্রন না দিলে ভগবানকে পাওয়া কঠিন । 
( জনা 


টি সপ আপ. - - 
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লেখক-_প্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। 


(৬ $ 
কে বলে গুহেতে হয় না সাধন, 
সংসার-আশ্রমে কু সখ নাই। 
নারী হয় সদ পতন-কারণ, 
যতনে এ সন তাই ত্যাগ চাই ॥ 
| (২ 
কেবলি রমনী অহিতের খনি, 
তার সহবাস সততই নাশ 
ঘটায় জীবনে, আনে কত হানি, 
স্কারে বুকে নিয়ে করিলে গে বাস ই 


৪৫৬ 
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(৩) 

বলুক বলুক্‌ তাঁরা গে! বলুক্‌, 

যাদের হুদয় বলিবারে চায়। 

করুক করুক তাঁরা গো করুক 

রমণীরে ত্যাগ যদ্দি ইচ্ছ! যায় | 
(৪ ) 

কেন এত কেন, কিসেরি গো ক্রোখ 

রমণীর প্রতি কেন অবিশ্বাস ? 

ভাব কি ৰারেক তুমিই অবোধ 

তাই তব এত নারীতে সে ত্রাস ॥ 
(৫ 9 

আছে গরলোভন নারীতে অশেষ, 

প্রভূত বিপদ মারী লয়ে বুকে। 

তা বলে ভাঁব৷ ত উচিত বিশেষ,-” 

কৌন্‌ পথে ঢল যায় গো সে সুখে £ 
(৬) 

হৃদয়ে তোমার নিবিড় বিপিন, 

কত শত জন্কু আছে তার মাঝ । 

্ব-বলে তাদের করিয়া গো ক্ষীণ 

পাঁর না চলিতে, নাহি তাহে লাজ !! 
(৭) 

তা যদি না পার, না নিম্দ রমণী, 

রমণীকে কর জীবনের সাথী । 

করিয়ে তাহারে অকুলে তরণী, 

ভব-পারাবার আনন্দেতে'মঘি ॥ 
€৮ 9). 

নারীতে মগন হয় দা! ত মন, 


উপদ্ষধে উপরে ভাজিয়া যে মরি। 


তাই তাতে ভয়, ভাতেই পতন, 
ভাই ক নাবীকে বাখানি গো আর ॥ 
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(৯) 
নারী যে আসন প্রেমের পুজায়, 
রমণী আবার পতিম! সেথায় । 
কামিনী, কুম্বম, পুজীর থালায়, 
সতী সেথা বমি আরতি সাজায় ॥ 
(১০. ) 
তার স্নেহ যে গে! ঘটভর] বারি, 
তার লঙ্জ| পা,গ। ভবপারে ভরি, 
তারি স্তবধাগ্রেম অকূলে কাঞগ্ডরী,_ 
রমণী, কামিনী, সভী, সাধবী সারি । 
85, 
রমণী-হাদয়ে সুখ-ন্ান ভরে, 
তিবলী-মোগন সাজানো গে। তায়। 
সানন্ে দেখিবে দেবত।-ভাস্করে, 
দাজানে। যভনে নয়ন-তারায়। 
(১২) 
গ্রাণে গাাণ তেলে যত প্রাণ চার, 
মিটাও আবেশে মন-আভিলাষ। 
তখন দেখিবে মাগী কোগ। হায়, 
কোথা ভেসে গেছে নারী হ'তে ত্রাস ॥ 
(৬ ১৩ ). 
নারী লয়ে নয় বিলাসের খেলা, 
কামিনী কভু না কর অব্থেলা ; 
এ যে গে। কেবলি ধরমের মেলা৮-" 
হল তাই লয়ে রাম-কৃষ্ক-লীল!। 
10১৪9 
লুজন গথাটী গভীর রহস্য ; 
নারী কিন্তু তার উজল আধার । 
পুরুষ দেখিছে খালি ভুলি আস, 
মানবী গে। জন করিছে প্রচার ॥ 


৪৫৮ হিন্মু-পর্িকা। [৬১শ বর্ষ, চৈত্ত 
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(১৫) 

নাম তাই তার মাতা জাগ্যশক্তি, 

তাক গো প্রকৃতি, স্ব-স্তাব-নিলয় ; 

পুরুষে পৌরুষ তারি অভিব্যক্তি, 

সে পৌরুয বিনা কোথা সব রয়? 
(১৬) 

রমণী প্রসূতি জানে তা ত সবে, 

সেই সনে ভাবা ইহাঁও ত চাই, 

ভে গে! সম্টান জন্ম তার যবে, 

গাড়অঙ্গ ছেদি হয় ছুই ঠাই £ 
(১৭ ) 

গুরুধে- প্রকৃতি নীরব সাধন, 

নর শারী মেলা তাহারি ছবি 1 

আদ রিপু করি যতনে দমন 

ক গঠন মিলে, দেখ কছে কবি ॥ 


পুরী-দর্শনে । 
লেখক _জীবিধুড়ুষণ শী্দ্রী, বেদান্ততৃষণ তক্তিরঞ্জন । 


এবার পুস্তক ও ওধধ ক্রয় করিয়া লইয়া আগিব মনে করিয়া কলিকাতায় 
রওনা হইয়াছিলাম। গোঁড়ীয় মঠে গিয়। দেখিলাম যে কতিপয় ক্রঙ্গাচারী পুরী 
গমন করিবেন । এতদিন অন্যান্ক তীর্থ দর্শন করিয়। পুরী হইতে গ্রত্যাগমন 
ফরিয়! জীঁতি-বিচার মানি না মমে করিয়া পুরী গমন ঝরি নাই; যখন 
কেছ কেহ পুরী গমন করিতেছেন দেখিলাম তখন আমিও ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
্যআমসেবক ব্রক্ষচারী মহাশয়ের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা! করিলাম। পুরী 
গমন ক্ষরিবার পুর্ব হইতেই আতি-বিচার-গ্রন্থি অনেক শিথিল হইয়াছিল, তখন 
মমে করিলাম জাতি-বিচার না করিবার ইহাই পুর্নব লক্ষণ, কারণ জী্ীতগল্লাথ 
প্রভু নিজ স্থানে লইবার জঙ্তই পূর্বব হইতে জাতি-বিচার শিথিল করিয়াছিলেন 


১২শ সংখ্য। ] পুরী-দশনি | ৪8৫৯ 


কারণ ইতর বাঙ্দীর স্ত্রীলোককে “হরি” বলিয়। পাত্রে জল ঢাঁলিতে বলিয়া 
দিয়াছিলাম--তাহাতেই পানীয় ও পাকের কাধ্য সম্পন্ন হইত) যখন জগন্নাথভী 
তঙ্গী করিয়া জাতি-বিচার দুর করিবার জন্যই এখানে আনিয়াছেন, তখন সে 
শ্বযোগ ত্যাগ করা কর্তব্য নহে মনে করিলাম । রাতে আহারাম্তে উভয়ে 
মঠের খরচে অশ্বযানে হাওড়া ফ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি প্রায় ১*টাষ 
রেলে উঠিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মহাশয় জন্য 
একটি ব্রশ্ষচীরী মহাশয়ের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হষ্টালেন। তিনি 
কহিলেন যে “গ্রডুপাদ, পুরী-যাত্্রীর জনতা! অতিক্রম করিয়া আমর| রোলে 
উঠিতে পারিয়াছি কিন! দেখিবার জগ্য: তাহাদিগকে পাঠাইয়াছেন! ডাক্তার 
বাবু যুবক ছিলেন কিন্তু আমি বৃদ্ধ ছিল!ম বলিয়া দেখিতে পাঠাইয়াছেন। 
নে ভাবিলাম ধ বিষুপাদ পরমহংস গোস্বামী মহারাজের কিদয়া! কারণ 
আঁমি তীহাদের কেহই নহি--দয়া করিয়া মঠে স্থান দেন মাত্র সম্বন্ধ! এরূপ 
দয়া না হইলে ভীহার এত ত্রাক্ষণ এম্‌এবি-এল্‌ শিশ্াই বা কেন হইবেন ? 
।ইহাকেই বলে গুরু! এখনকার সাধারণ গুরুর কেবল বাশসরিক্ষ গ্রণাসী 
লইবার জস্তই শিষ্তের সহিত সম্বন্ধ! এমন গুরুও দেখা বাঁয় যিনি উদাস, 
অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ভিন স্বরযুক্ত প্রগব উচ্চারণ করিতে জানেন না; কেহব। 
গাঁয়ত্রীর অর্থও জানে না। “এরূপ ব্যক্তি কি প্রকারে শিষ্ের সন্দেহ দুর 
করিবেন? অন্ধ, কখনও অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে না) 
ততরাং শিশ্ত যে গুরুকে প্রণাম করেন_- 
"অখণ্ডম গুলাকারং ব্যাণ্ডং যেন চরীচরম্‌। 
তগুপদং দর্শিভং যেন তশ্মৈ আগুরবে নমঃ ॥৮ 

এখানে দ্দর্শিতং৮ শব্দের প্রয়োগ আছে-অর্থাৎ অখগুমগ্ুলাকার়কে বিঙ্গি 
ব্যাপিয় থাকেন সেই স্থান ধিনি প্রদর্শন করান-ৰান্তবিক এ প্রকার শুরুর 
কি নে শক্তি আছে? তাহ! হইলে এণাম*মন্ত্রে শিব্য মিথ্যা কথা বলিডে- 
ছেন। তবে এখনকার সাধারণ গুর্ুক্রবগণ “অখণ্ড মগ্ডলাকার” শব্দে শিল্ত- 
বাটার লুচির পথ দেখাইতে গান্ধেন |" কিন্তু এ প্রভুপাদের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ । 
«গোঁড়ীঃ” সাপ্তাহিক পঞ্জিকা, বিশুদ্ধ বৈষবধণর্ম প্রচায় করিয়া লোকের কত 
ছিত-সাধন করিতেছেন! মতারাজের ক্ষমতাও অলাধারণ | গন্ত বৎসর নবহ্বীপ 
পরিক্রমায় ইহাদের সহিত গমন করিয়াছিলাম। প্রতি বেলায় অ$মার ম্ড 
.$৯৪ 1 ৩৫০ জন যাত্রীকে গ্রচুর পরিমাণে জাহার্্য দান করিয়াছেন) কিন্তু এত, 
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দ্রব্য কে যোগাইাতেছেন, তাহা  বুধিতে পারিান না। তাহার শত দয়া যে 
তল গ্াভৃতি যান াকিতেগ তিনি প্রতিদিন অহ কোমল পদদ্বারা সঙ্ীবন- 
ক।রিগণের সহিত গমন করেন; পিগের জঙ্গী মাজ একটি দণ্ড! কিহ্য অত 
দ্রবলা কে নোগাইত তাহ লানাময়ই জানেন! মহারাজের সমুদয় গুণ বর্ণন 
করিতে আমি অন্মন-_- 
গহভিমানং মুত ভা ভহ আহিজতে বচ। 
মেন তদশ 01 বান গুণানাময়াতায়া ॥ 
রঘুবংশে ১০1 ৩২. 

| কখ। আতিরর্িত লঙ্গে 1 মহারাজের মহিত আলাপ করিতে বাহার 
ভাগ্যের উদর হইয়াছে, হিশণিহ জানেন |” | 

ডাল্তার ত্রজচারী মভাশাদের সহিত পতী গিয়া পল্'চিয়া ছিলাম । সেখানে 
“পাগর কুটা” নামে প্রকীও ছিহুল গুহ-মমুত্রের সমিকট -মঠের খরচে ভাড়া 
লওয়। চইফাভিল। তীহাদের ঠাণর বাটী একটু দুরে । কুটাতে ওুতিনিন 
দুঈবেলা ভ্রী১রিতামৃত, জীমঘগাতি পাঠ ও সহীর্তন হস্ত: উপরে ভদ্রমহিলাগপ্চ 
থাকিতেন। প্রতিদিন দুষ্টবেলা অনেক লোক অপধ্যাণ্তড প্রসাদ পাইতেন। 
কাজ।লী জোভনও হইঝাঁছিল । | 

আমি মধ্যে মধ্যে আ্রীধাম নন্দ্দীগে প্রসিদ্ধ খী্ষীর্তনফারী পুজ্যপাদ শ্ীযুপ্ত 
ধ্ামদান বাবাজী মহাশয়ের জাহরামে যাইভাম । তাহার গ্রাণ-মাতানো সঙ্গীর্তন-- 
পূর্ণ মৃতাম্বদনং সর্বেন্দ্িয়াণাং কৃনিংসপাত্স্সপন-সঙ্কীর্তন যিনি না শ্রাবণ 
করিয়াছেন, তিনি “সঙ্গীন্ঘন” কাহাকে বলে তাহা জাঁনিবেন না। সম্কীর্তন- 
কালে তাহার শরীর অনেক বু হইয়া থাকে-_-শরীরে নান? সান্তিকভাধেরও 
উদয় হইয়া পাকে | সঙ্কীরনের পদ তাহার রচিত । কক্ঘধাখরে”ই তিনি 
গঙ্কীর্ঘনে জ্ীভাগবত পর্ষ।বনিত করিয়া থাকেন | যেদিন প্রথমে তাহাদের আশ্রম 
হইতে গুণ্ডিচা গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন “ভজ নিতাই গৌর রাধে 
শ্যাম ।! জপ তরে কুঞ্জ হবে রাম তাহার গুরুদেব-রটিত এই কথা বলিতে 
বলিতে সক্কীর্তন-লারন্তক।লে দণ্ডায়মান ভইহী, করতাল লইয় তাহার গুরুদেবকে 
স্ারণ করিয়া, ভীহার বিরহে অশ্রঃ বিসর্জন করিয়াহিলেন_লে দৃশ্য এ জীবনে 
বিশ্বৃুত হইতে পাঁরিব না! পুশ খেদিন গুশ্চার বাহিরে বসিয়া কীর্তন 
করিতেষ্টিলেন, এবং আখরে "নব আজে, গছ! নাই” বলিয়া কীর্তন করিয়া- 
ছিলেন, তখন এ অভাজনও অশ্রবি,ঞভ্জন না করিতে অসমর্থ হইয়াছিল! মনে 
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করিল, “প্রত! যি চলিয়াই যাইবে, তাহা হইলে লোক-চক্ষার মধ্যে আসিলে 
কেন 1 
জগল্লাথদেব ত বুন্দাবনের সেই শ্রীকঞ্জ; এখনও ঠিনি ছেলেমামৃধী 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি বৃন্দাবনে কখনও অসময়ে বৎসগণে 
ছাড়িয়া দিতেন, কখনও কোন শয্যাশায়িত বালককে প্রহার করিয়! কাদাইডেন, 
কখনও শিকাঁয় যে নবনী থাকিত সই পাত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেও তৃক্ষণ 
করিতেন, ফখনও বানরগণকেও্ড দিতেন, কখনও বা সেইস্থানে মলমুত্র হা 
করিতেম-- * 
রতুসান্‌ মুঞ্চন্‌ কৃচিদসময়ে ক্রোশ-সন্তাত-হালঃ 
স্তেয়ং শ্বান্থশ্যুথ দধিপয়ঃ কলিতৈস্তেয়-যোৌগৈত। 
মর্বকাম্‌ ভোক্ষ্যং বিভজতি স চেল্সাকি ভা: ভিনন্তি 
দ্রব্যালাভে সগৃহ কুপিতো যাতুপক্রোশ্য তোকান্‌। ২৯ 
হস্তাগ্রাহে রচয়তি বিধিং পীঠকো লুখলাতৈ __ 
শ্ছিদ্রং হান্তনিছিত বয়ুনঃ শিক্যভাগ্েযু তন্থিৎ 1 
ধ্বান্তাগারে ধুতমনিগণং স্বাঙ্গ মর্থ প্রদীপং 
কালে গোপ্যো যো হি গহ-কৃত্যেযু হৃব্যগাচিতাঃ 1: ৩৭ 
এবং ধার্যানুযুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তো 
স্তেয়োপায়ৈবিরচিত কৃতি? সুপ্রতীকো যথান্ডে। ৩৩ 
ভ্রীভাগবতে ১০1 ৮ শধ্যাধে 
এখনও সেই ছেলেমামুধী দেখাইতে কুষ্ঠিত ছন না! স্বভাব ত্যাগ ঝরা 
ক্ঠিন-_ 
ফ্লতীব যোযিত একুতিঃ হৃনিশ্চলা 
পুমাংসমভ্যেতি ভবাম্তরেহবপি ॥ 
| সাত ১। ৭৯ 
রথে যাইতে যাইতে যখন যাইতে ইচ্ছ! ফ্ুরিবেন না, তখন কাহার লাগা 
যে রখ টানে] হন্ঠীরও ক্ষমতা নাই। 
এবারে রথ দুইপ্বানে খায়িয়াছিল। অনেক আশা কিয়া মৃর্তি-দশন জগ্থ 
িয়াছিলাম। রথ চলিবার সময় দর্শন জন্য এক ঠাকুর বাড়ীর উচ্চ সিড়িতে 
বসিয়াছিলাম ). ভাগ্যদোষে মৃত্তি দর্শনই হইল নাচক্ষু এত. অজীপুর্ণ হইহ 
ধে তিনবার চশমা খুলিয়! চক্ষু মুছিলাম, তথাপি দর্শন হইল না। মনে করিলাম়। 
4৬) 


৪৬২ . ছিগু-লত্িক!। [৩১শ বর্ষ, চৈশ্ৈ 


এ এপ ৯ 





পাগী লোকের দর্শনকালে বিশ্ব ঘটাইয়া দিয় থাকেন। অশ্রুর কারণ সার 
কিছুই ছিল না, কেবল এজগল্লাগদেবের মুত্তির এক মত্ত যে ্ীকৃষ্জের দেহা- 
ঘসানে দগ্ধাবস্থর নাতি যখন দগ্ধ হইল লা. তখন তাহা 'সমুদ্রে ভাপিয়। যাইতে, 
হিল। ইন্দরহান্স রাজ। হ্বপ্লাদেশে তাহাকে আনাইয়া বৃদ্ধ-ত্রাঙ্মাণ-বেশী বিশ্বকর্মা 
ঘার। হীজগম।থদেবের মুক্তি গঠন করাইয়াছিলেন। তজ্জম্থ মনে হুইল, তোমার 
এ দশ।৪ দেখিতে হইল! লিখিতেও কউ হইতেছে-_চিন্তা করিতেও কউ যে, 
ঘরি আিলে তবে গেলে কেন? যদি গেলে তবে এমন করিয়। পাথ্ভোৌতিক 
দেহের হ্যায় আনণাদের ম্যায় গেশে কেন? শোনার দেহ যে চিম্ময়ু 
ভগব।নপি বিশ্বাঙ ভশ্ানাম্তহঙ্করই | 
আ.বিবেশ।ংশ ভাগেন মন আনকদুন্দুজ্ঞে ॥ 
শ্রীভাগবত্তে ১৯1 ২।১১ 
ইহাতে ম্বামিপাদ “মন” শব্দের অর্থ করিয়াছেন “মন আবিবেশ মনব্যাবির্বভূষ 
ভবীবানামিব ন ধাতু সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। 
পুনরায় যখন মাতা দেবকী গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা লোক- 
গ্রুতীতিবত, কারণ চন্দ্রদেব যখন পুর্বাদিকে উদিত হন তখন আমরা মনে করি 
যে পুণ্বিদিকে চন্দ্র উদিত হইতেছেন কিন্তু পুর্বদিকের সহিত চন্দ্রের কোন 
জন্বন্ধ নাই-- | 
ধার সর্ববাত্মকমাতুভৃতং 
কাণ্ঠ। যখানন্দকরং মন্তঃ ॥ 
্ভাগসতে । ১০1 ২। ১৩ 
তিনি দেহীর হ্যায় দেহ ধারণ করিয়। কার্ধ্য করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 
দেহ এরপ বল। যাইতেছে না কারণ _- [ও 
অবজানন্তি মাং মু মানুষং তনুমাশ্রিতম্‌। 
শীরং ভাব মজানন্তো। মমভূত মহেশ্বরম ॥ 
| উভগদ্গীভায়াং ৯ ১১ 
তিনি চিপ্ময় দেহধারীই বটেল, তবে শ্রীভাগবতে ও শ্রীরিবংশে তালর 
শেষ অবস্থ। বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিতেও হৃদয় বিদীর্শ হইয়] যায় 
একবার প/ঠ করিয়। চক্ষু এত অশ্রপুর্ণ হইরা/ছল যে ভাহা আর পাঠ করেছে 
পার নাই (যাদও শ্রীভাগবত আমার নিভা পাঠ্য কিন্তু এ স্ব পরত্যাগ 
কারয়। পাঠ করিয়। খাকি।) ত্র্থবৈবও পুরাণে ্রীকষ্-জন্ম-খখে গ্রভাগবভা(দর 
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হ্যায় শেষ বর্ণনা কর! হয় নাই--তাহাই উত্তম বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক 
পরদিন ঙুণ্ডিচার বাহিরে রথে তিন মুত উত্বমরূপে দর্শন ও স্পর্শন হইয়া- 
ছিল! পুর্ববিন দেখা ন! দিয়! পরদিন উত্তমরূপে দর্শন দিলেন, ইহাও তাহার, 
লীলা-ভলী। 

আর একটি দৃশ্খ, রখের সম্মুখে একটি হস্তী শরীজগল্লাথদেবকে চামর হাজন্ 
করিতেছিলেন। হস্তীর ভাগ্য দেখিয়া তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেয়াঁৎ 
ছিলাম, কারণ এজগমাথদেৰের সেন! করা আমার ভাগ্যে নাই; ঠাহার 
করে একটি পয়সা দিলাম, তিনি তাহা উঠাইয়া নিজ প্রভু মানতকে দিলেন। 
তিনি প্রভুভত্ত ; কিন্তু আমি ত গ্রভুভত্ত নহি- আমার সে গুণণ্ড নাই, যদি 
গুডুভত্ত হইব তাহা হইলে প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম নাকেন? তিনি 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) আম। অপেক্ষা সাহার ভাগ্য অধিক, তজ্জন্য ত্তাহাকে 
গ্রণাম করিয়াছিলাম। ডাত্তার ব্রঙ্ষচারী মহাশয়ের কৃপায় এ দৃশ্যও দর্শন 
করিলাম, গ্রীন্রগল্স।খদেবের দর্শন ও স্পর্শন হইল (যদিও টিআপটে দর্শনমান্ত্র 
করিয়াছিলাম |) এ জীবনে সমুদ্দ কখনও দর্শন করি নাই । লীলাময়ের লীলার 
কি অনন্ত শক্তি! সর্বদা সান্দ্ মেঘগর্জনধবনি আর্টতগোচর হইতে” 
ছিল, তাহার উপর উত্তাল তরল, ঘাত-গ্রতিঘাতে সফেন ভইয়া তীরে আঘাত 
করিতেছিল! সে তরঙ্গে ধীবরগণের ক্ষুদ্র নৌকা একবার উঠিতেছিল কিন্তু 
পরল্মণেই তরঙে অদৃশ্য !: সুর্ধ্যতদব যখন সমুদ্র হইতে তাহার সহত্র কয় 
বিস্তার করিয়া উথ্থিত হইছেন ও যখন সায়ংকালে তীহার কর সকল সংহার 
ফরিয়া তায সাতেল, পে দৃশ্য মে কি মূলামাহকর | লীলাময়ের লীলা কি 
অুত ব্যাপার তাহা স্মরণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। 

শ্রীচৈতন্য-চরিতাম্ৃত পাঠ করিয়া কল্পনার চক্ষে গন্তীরা, সার্দভৌম ভট্টা- 
চাষের গৃহ, নরেন্দ্র সারাবর, ইন্দ্ত্যুন্ন সরোবর, গুঞ্িচা প্রভৃতি দর্শন করিতাম $ 
কিন্তু এবারে সেই সমুদায় স্থান, সরোবর, স্তন্তে মহা ঠাভুর হস্তচিহ্ ; মহা- 
প্রভুর কমগুলু, কন্থা ও খড়ম দর্শন ও ল্পর্শশঃ হরিদাসের সিদ্ধ বকুল 
প্রভৃতি: দর্শন করিয়া জীবনকে ধস মানিলাম। ইহা সমুদায় ০০ 
স্টামসেবক ক্রক্ষচারী মহাশয়ের কৃপা! 

এতদিন যে নবদীপ দর্শন, করিয়াছি: তাহা প্রতিবিদ্ব মাত্ত। গৃহ 
বাতীত সমুদায় ঠাকুর বাটী. দর্শনে গমন করিলে কেবল দভেট* “তেট” শষ 
না দিলে দর্শন করিতে দেন- না, তাহা! দর্শন করিলে হাদয় শুদ্ধ হইয়া যায়। 

ঠ+ 


৪৬$ হিন্দ্ু-পত্রিকা । [৩১শ বর, চেঞ্র 
কীয়ণশ কোন দেবালয়ে ভেট না দিলে অর্দচন্দ্রও লাভ হইয়! থাকে। হায়! 
থে গৌর-নিতাই অযাচিতভাবে মনুষ্য সকলকে জাতিনিরির্বিশেষে প্রেম দান 
করিয়াছিলেন, তাহাদের দর্শনে আজ পয়সা! তাহারা কি ত্রাঙ্গাণ! স্বত্িকা- 
বিকার অর্থে যে তাহারা দেহ-বিক্রয় করিয়াছেন । অর্থের জন্ক ত তিন গ্রেণীর 
€লাক জীবন দিড়ে পারেন-_- 
তক্করঃ সেবকৌ। বণিক্‌ । 
শ্রীভাগধ্তে ৭1 ৬। ১৬ 
ইঞ্জার। তাহ! হইলে বণিক বেশে ব্রাঙ্ষণ বা গোস্বামী! বে ক্রাঙ্গণের 
বীর অর্থে বিক্রীহ হইল তিনি কি ব্রাঙ্গণ ? আাহ্মণেয় লক্ষণ এই--. 
ধর্শ্চ সত্যঞ্চ তপোদমশ্চ 
অমাতসর্ধ্য হ্বীস্তিতিক্ষানসুয়া 
দানং শ্রুতধৈঃব ধৃতিঃ ক্ষমা চ 
মহা ব্রত দ্বাদশ ত্রাঙ্গণন্থ্য ॥ 
ভারতে উ্যৌগ পর্বিণি ৪৫ আধ্যায়ে (বোম্বাই সুদ্রিত ) 


০ বস পিউ ৯». ০৮ ০৯. ০ পা কপ টপ পপ পপ রস ০০ 


ক্রোধঃ শক্রঃ শরীর়স্থো। মনধ্যাণাঁং দ্িজোত্তম । 
বঃ ক্রোধ-মোহো ত্যজতি তং দেবা ব্রাঙ্মাণং বিদুঃ ॥ 
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সম্তোবয়েত চ। 
হিংসিতশ্ড ন হিংসেত তং দেবা ক্রাঙ্ষণং বিছুঃ ॥ 
জিতেন্দিয়ো ধল্ঘপরঃ স্বাধ্যায়-নিরতঃ শুচি। 
কামজ্রোধো। বশে যশ্য তং দেব! ত্রাহ্ষণং বিছুঃ ॥ 
যন্ঠ চাড়ুসমো লোকে! ধর্মদ্ঞন্য মনন্থিনঃ । 
লর্ববধন্মেধু চ রতন্তং দেবা ব্রাক্মণং বিছুঃ ॥ 
ব্রঙ্থাচারী বদান্যো যোহুপ্যধীয়াদিজ-পুজবঃ | 
প্বীধ্যায়বানমতো। বৈ তং দেবা আাঙ্াণং বিছুঃ ॥ 

». আঁ বনপর্ববণি ২৯৫ অধ্যায়ে & | 

ভন্কজ-_- | 
7 আাঙ্গণন্ত দেহোহ্য়ং ক্ষুদ্রকামায় নেস্াতে । 
| কচ্ছ বায় তপসে চে প্রেঙ্যানন্ত সৃখায়চ। 

| ৮৫:৭০:০১ আভাগবতে ১১1১৭ ষ্ট২ 


১২শ সংখ্যা) নি -দশনি। ৪৬৫ 


রী 
8 পাপ পপ শা পপ পপ. আপ ৮ সা পাস ০ 


অন্য এ 


». সা শীট এশিস্পাশীটি শশা ০ 


জাত-কম্্াদিভির্যস্ব সংস্কারৈঃ সংস্কতঃ পুচিঃ। 
বেদাধ্যয়ন-সম্পননঃষট্চুস্থ কর্দ্দান্ব স্থিত 
শৌচাচারঃ স্িতঃ সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ | 
নিত্যত্রতী সত্যপরঃ স বৈ ত্রাঙ্গণ উচতে ॥ 
সত্য দানমথাদ্রোহআনৃসংস্যং ব্রপাত্ূণা । 
তপস্যাশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ত্রাঙ্ষাণ ইতি শ্থৃতঃ ॥ 
ভ)রতে শাস্থিপর্ববণি ১৮৯ অধ্যায়ে 
এখানে ত্রাঙ্গণের তপশ্বা যাত্রী ৰব। দর্শকগণের তেউট আদায়, ভদভাবে 
ভার্াচক্দ্র-দান | 
'ভগবান্‌ কহিয়ছেন ষে বন্ধে চর পুপোডাশাদির ভক্ষাণে সেক্ধপ আানন্দ লাজ 
করি না, যেরূপ ব্রাঙ্ষণের ' মুখ দিয়া খাইয়া আনন্দ লাভ করি+- 
নাঁহং তথাপ্সি বজমান-হবির্ঘি তানে--* 
শ্বোতদ্‌ ঘৃত-পুতমদন্‌ হুতভুক্মুখেন। 
যদ্‌ ত্রাক্মণস্য মুখতশ্চরতোন্রঘাসং 
তূষটস্য মধ্যবহিতৈনিজ্ কর্মপাকৈঃ ॥ 
পু শ্রীতাগবতে ৩। ১৬1৮) 
শ্কন্দপুরাণে কুমারিকা-খণ্ডে ৪1 ৯৪ 
তষ্তিলন বেদে ধাহাকফে উচ্চস্থান দান করিয়াছেন-- 
জাক্ষণোহন্ত মুখমাসীদ্‌ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ | 
উদ ওদস্য যদ্বৈশ্যুঃ পদ্‌ভ্যাং শো অজায়ত ॥ 
খখেদ-সংহিতায়াং ৪1৮1 ১৯ 
ছুরু-যজুব্বিদ-সংহিতায়াং ৩১। ১১ 
অধববববেদ-সংহিতাক্মাং ১৯। ৬। ৬ 
জআ্ীকু তি মহারাজের ব্বাজসুয় বঙ্গে ব্রাহ্ষণগণের পদ-ধোঁতিক্স ভার 
পইয়াছিলেন “7 কৃষ্ণঃ- পাদাবনেজনে । 
| | | শ্রীভাগবতে ১০। ৭৫1 ₹ 
সে জ্রাক্ষণগণ কি অধুনান্চম সঙগয়ের অতস্ঠাসী আ্াজ্াণ ? 


€ কাশ: ) 


€1টীন ভ'রতের জ্ঞান-পিপাসা। 
লেখক সম্পাদক । 


ভানের জগ একদিন ক্রান্তদশখ মনত্রদ্রষ্টা মনীবি-মহরধিগণের যে আবেগময়ী 
প্রার্থ“।গীদ,। ভারতের আকাশ বাহাদ পুর্ণ করিয়। প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার 
পরিচয় নৈদিকসাঠিত্যের গীতরত্ভাগ্ারে পাওয়া যায় । মহথিগণের হৃদয়ের সেই 
গ্রাণমশী গীত এই “অনতো ম। মদ গময় -হমসে। মা ক্ষ্যোতিরগনয়-মৃত্যোশ্মাহ 
বং গণয় ।৮-- অর্থাত অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লক্ঈয়। যাও, _-তমঃ হইজে 
আমাকে জোঠিতে লইয়া যাও মুহা হইতে আমাকে তন্বত লইয়া যাও | 

পণ্ড বা অগত্যের আকার হইতে সৎ কা সঙ্ঠটোর অধিকারে প্রবেশ 
করিবার জন্য, অন্ধকারের বা অন্্নের অধিকার হইন্ডে আলোকের--জ্গানের 
পুলকময় প্রদেশে উপান্থত হইবার জন্য, আর মৃছ্ভার আয়তন হইতে অসুষ্ঠ বাঁ 
অমরণের রাজ্যে যাইবার জন্য, প্রাণের একটা তীব্র জাবেগ--অদম্য উন্ছাস 
এই গীত গ্রকাশমান । ৰ 

আসরা বুঝতে পারিতেছি যে, মনীধীরা বলিঙেছেন,--সত্যের রাজা, 
আলোকের দেশ অন্বতির আধকার তাহাদের অভীপ্গিত। তাহাদের হাদয় 
উহাদিগকে লান্ত করবার জন্য মহত লাল।রিত, কিন্তু এ সকল সামী সুলভ 
মহে, আ্লীগাতাভা নহে! তাহাদের হস্ত উগাদগকে আয়ত্ত করিতে পারিতেন্ছে 
না) তাই বিশ্বকারণের নিকট তাহারা প্রার্থনা জাঁনাইতেছেন-প্রভো, 
অন অহ 2ই০ঠ সঙোত আকঙ্ার হইতে আজোকে এবং মৃত্যু হই 
ছবৃতঠের রাজ্য তায়া বাত । 

এখান বেদন -একটা পিপালার পরিচয় গুকট হইহেছে, তেমনি পিপাসা- 
পুরণে স্বীয় অন্দমহাও কাশ পাইতেছে। জীবের স্বভাবই এই, যখন সে স্বীয় 
অভাষ বা অসস্পূর্ণহার গ্রাতীকার করিতে নিজেকে অসমর্থ বা অশক্ত মনে 
করে তখনই দমে আত্মবখাপে যাঞ্াকে সম, বা শক্তিমান্‌: বলিয়া মনে করে, 
ভাঙহারই নিক উহার. প্রচীকারর৫থ প্রার্থনা জানায় আবেদন নিবেদন করে? 
জগতের সকরঃদান্দের সক্কলশ্রেধীর ঈশ্বরবিশ্বাসী মান্তযই ঈশ্বরকে জগতের 
নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ সর্বশ্িমান্‌ ইত্যার্দিকূপে বিশ্বাম করে; ভারতীয় মনীধিগণঞ 
এরূপ ধারণই. পোষণ করিতেন।. কাজেই তীহারা অভীষ্টলাভের অন্ত 
সর্বশক্তি জগণ্কারণের উদ্দেশে প্রাণের-.আকাঙ্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

$ 


১২শ সংখ্যা ] শ্রাটীন ভারক্ছের জ্ঞান-পিপাসা। ৪৬৭ 


€য পিপাসার আলোচনা করিশেছি, ভাঙার লংকপ্ত মৌ.লক পরিচয় 
একত্রণীর অভাববোধ । আ্ার্থনার. উদয় হয় কোথার ? যেখানে অভাবোধ 
ছে, অধিকন্তু প্রয়োজ্রনজঙ্কানও বিদ্ধমান,। দেখানেই প্রার্থনা একাশ পায়। 
সহজ কথায় “আমার যাহ। নাই--অথঢ আসর যাহাতে গরযোজন আনে 
তাহাই আমি চাই |” যাহা নাই, তাগার যদ প্াুাদনও লা থাকে, তবে 
তাহা চাইন।! যত নাই, ততই কি চাই ঠ ঘোর ভিন তই” বুনধর 
সঙ্গে চাই? বুহ্ধতর এক সম্বজ বুৰা যা)। 

এ প্রসঙ্গে আমর বুঝিতেছি যে, ধাহারা এই গোার্থনালীতি গাঠিয়াছিলের, 
সেই বৈদক মনধিগণ নিজেদের ভ্ঞানপেপাপাকে তখনও সংগত করেতে 
পারিয়াছিলেন না । আমরা তাহাদিগকে যতই ঞঈ'আগ্ত' “ভ্রান্ত পুর্শজ্ঞানী 
বলিয়া মনে করি না কেন, ভ্রীহারা কিন্তু নিজেরা জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইবার 
দন্য কাতরপ্রাণে আকুলপ্রর্থনা জানাইয়। বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, তাহার। 
ঘানের আয়তন সম্পুণ আধকার করিতে প'রেন নাই। 

গ্রকৃতপ্রস্তাবে মানুষ যতই জ্ঞানী বলয়া বিবিচিত হউক না ৫কেন, 
জ্ঞানের বিশ্ালবারিধি চিরদিনই তাহার প্ুরোতাগে থাকিবে । মানুষের জ্ঞান 
চিরক।লই সীম সান্ত। যদিও সীমারেখা জম দূর সয়া যাইবে, তথাপি 
এমন দিন মানুষ কল্পনায়ও আনিতে পারে না, মোন তাগার জ্ঞাতব্য পরি 
সমাপ্ত হইবে--জানিবার আর কিছুই থাকিব না । মাসুযের হত্তানের আমো- 
মতি হয়, পরিসমাপ্তি হয় না। মনুয্যজ্ঞানের সানাঢহ্। পরপত্তিত ও স্ানান্ু" 
রিত হয়, তথাপি মঙ্ষয্যজ্ঞন সমীম। পশ্ডন ৪ ান। বদ্ধ, তবে ভাহার সীমা 
রেখা পরিবন্তুন বড় হয় না। আনবহমানকাল হইতেই ৫গাজাতি ঘাস খায়, 
ব্য।ত্র মাংস খার--এই রীতি চলিতেছে ।. মনুষ্ের কিন্তু পরিবর্বন হথেহও 
ক্ধতবেগে হইয়া থাকে । ভঙ্ঞানশীনাপরিবর্তণের কণা লইয়াই মনুষ্য ও পশ্খতে 
প্রভেদ। ভ্ভানের ক্রমোনতি হয় দেহাঙ্গরে অবস্থান্থরে-ভাবাশ্ডরে ৮ জানের 
পরিসমাপ্তি দেখি নাপগণতি পাপবুনি দেবি ৮ শিবের আত চলে, নিবৃত্ত 
হয় ন।। জিহ্হাসার বা পিপাসার ম্ৃতরাংই শিহুন্তি মাই। তহ1 অনরের 
জভিমুখে অবিরাম. ছুটিতেছে, কবে কোথায় নিবৃত্ত হইবে রা না হইবে, কে 
বলতে পারে? তবে অনন্তের দিকে ইহার গাঁত-একথায় সন্দেহ বাই & 

প্রকৃতপক্ষে আমর! অপুর্ণ১ পুর্ণত। চাই । ভআদর॥ ত্বনেক সয় এই 
কথাই .ভুলস্থা, যাই 'ভাই আমরা পুর্ণভাকে পশ্চাতে রাবি) অপুর ভাছে 
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+ পা পা ০ সপপীশ প্ পি 


গরোভাগে শ্াপন দেন শুধু আমরা নয়। জগতের অনেকজাতিই এই 
বিশ্বাসের বশবন্তী। আমর। যদুর পশ্চাতে কষ্পানানেত্রে দৃপ্তিপাত করিতে 
পারি, ভাজাগত আমাবের আনিমযুগ “সভাধুগ 1৮ তখন পুর্ণ পুণ্য, পুর্ণ ধর্ম, 
পুর্ণ জ্ঞান। তশপরে ভ্রেভাখুগে ধর্মজ্কান প্রসৃতিন্ন পাদত্রাস, তৎপরে গ্বাপয়ে 
খণ্মী ও হুগ্কানাদির : গ্চার্ীলোগ, ভাঙার পরে কলিয়গে ধন্ম ও ভভ্কানাদিয় 
পাদশ্িতি ভ্রিগারনাশ। এ ধারণায় বুঝা যায়, উন্নতির ভরত অতীতের 
দিকে আর অধঃপতনের প্রবাহ ভবিধ্যাতের দিকে । যুক্সিতর্কে-বিচারে এ ধারণার 
ভিন্তিড়ামি দৃঢ় মনে হয় না, কারণ টিক মনীষিগণ পুর্ণজ্জান্নের অধিকারী 
ছিলেন না, পরন্থ্ব তাহারা ভভ্ঞানপিপাস্্র চিলেন- একথা ভাহারা নিজেরাই 
পুর্বেবীন্ত গ্রাণনামন্ত্রে প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। ভ্ঠাহাদের যে অপুর্ণতাবোধ 
ডিল, উহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? জাগরা অপুণ, পুর্ণ হইতে 
চাই--এই আকাঙক্ষ। না খাকিলে উন্নতি হইতে পারে না। বৈদিক মনীধিগণের 
এরূপ বোধ চিল বলিয়াই ত্াহ্খরা জগতে বরেণ্য হইয়াছিলেন। প্রাহীন- 
ভারতে জভাববোধ ছিল। শিল্পকলায়, ভৈযজ্যবিষ্ঞায়, জ্যোতিবিজ্ঞানে, 
জাষাতন্বীন্রশীলনে প্রাচীন ভারতীয়গণ নিজেদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ মনে করিতেন, 
এমন কি, অপর জাতির নিকট হইতে জ্ঞানরত্র আহরণ করিয়া নিজেদের 
ভগানভাগ্ডার পুর্ণ করিতে কুষ্টিত হইতেন না-__ইহারও প্রমাণ পাওয়! যায়। 
“জ্ঞানের ভাশার আমাদের গৃহই পুর্ণতালাভ করিয়াছে, আমাদের ফোনগ 
কিছুর অভাব নাই”--এরূপ ধারণা আত্মোক্সতির অন্তরায় । 

এখন তর্ক হইতে পারে, বেদের নিত্যতা ও সর্ববজ্ঞানময়ত্তা বিশ্বাগ করিলে, 
হঙানের আপুর্ণতা। শ্বীকার করা যায় না। প্রতুন্তরে বলা যায়, বেদ অর্থ 
অসীমজ্ঞানরাশি। উপলব্ধ 'বেদ'-নামক গ্রস্থরাজীতে অসীমজকানের যটুকু 
সম্ভব স্থান পাইয়াচে, আরও বন্তজ্ঞঞান উহার বাহিরে ফিছ্ামান--ইহা যেমন 
সত্য, তেমনি বেদেরও বুশাখা-_বনুভাগ অনাবিষ্কৃত বলিয়া, বেদগ্রস্থের প্রতিপান্য 
চ্ভানেরও সীমানির্ণয় করা অসম্ভব--ইহাঁও সত্য। শাস্তরকর্তীরা সধই বেদে 
ছিল--এ বিশ্বাস পোষণ করেন, তাই তাহারা উপল বেদে নাই-_এমন 
কিছু জ্ঞানের সংবাদ পাইলেই বলেন--?উহাও বেদে ছিল, সে বেদাংশ এখন 
লুপ্ততুপ্ত ॥ শুধু বেদে ছিল--এমন নয়, বেদেই উহার মুল ।” পুরাণ ইতিহাস 
প্যতি তন্ত্র প্রভৃতিতে এমন কথ] পাই, যাহা বেদে পাই না। সে স্থলেও 
শাপ্রকর্তীরা বলেন,--“এ সকল পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির যুল ঘে বেদভাগ, তাহা 


১২শ সংখা ] প্রাচীন ভারতের জ্ঞন-পিপাসা। ৪৬৯ 


এখন লোকচস্ষুর অগোচরে ।” পুরাণ স্ঁতি তন্্র কিছুতেই নাই, অথচ জ্ঞানি- 
গণের আচরণ দেখা যায়__একজপস্থলে শাস্স বলেন--িময়ম্চাপি সাধুনাং 
প্রমাণং বেদবদ্‌ ভবে; সাধুগণের আচরণ বেদবশ্ গ্রামাণ 1৮ বেদ তাসীনজ্জান, 
বেদরএ্রম্থ অনন্তশাখ, একভাবে আঙগীম। স্রতরাং জন্তানের ক্রমোন্সভিপথে 
এমতে দেঁষ-শঙ্কা নাই। জ্ভ্তানের ক্রামোক্ততিপণে খধিগণ আগল আদান 
করেন নাই। তাহারা নিজেদের জ্ঞানপিপাস। জানাইয়া জানের আত চিন- 
দিনই উন্মুক্ত--ইহ। বুঝাইয়া গিয়ংছেন। এই ভারতেই জ্যান্ত সুর্ধযকে 
সৌরজগভের কেন্দ্ুপ্থানীয় এবং মতান্তরে পৃথিবীকে উহার কেন্্রস্থানা, বলা 
হইত । কেহ ভারিতেন, সুর্য পুথিবীর চত্ুকিক্ে পরিভ্রমণ করেন, কেহ 
ভাবিতেন__পৃথিবী সুধ্যের চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ কারেন। আ্ন্যভট, ভাক্করাঁ- 
চার্ধ্য ও বরাহমিহির এই একই দেশের পণ্ডিত একই জ্যোহিনিব্জ।নের 
বিভিন্ন মতবাদের আবিষ্ত্তী। জানের রাজ্যে “ইদমেব তন্তম্”--এ ধারণ। 
লইয়া সাহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই বলিয়।ই নানামত ও নানাপণের 
মধ্য দিয়া সত্যের অনুসন্ধান চলিয়াছিল। যদি পুথিঝকে অচলা। মনে করিয়া 
ভারতবাসীর পবিতৃপ্ডি হইত, হাহা হইলে পৃথিন্বর গতি আংশিদ্ধৃত হইত না। 
আমর! সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, প্রাচীন ভারত কোনও সিচ্ছান্তের পক্ষ 
শাহী হইয়া নব!বিগ্ষতরর পথ কণ্টকিহ করিতে চাহে নাই। 

_. ন্বত্ধানে যদি কাহারও এন্প ধারণ! থাকে, যে “আমর| জ্ঞানঘৌধের 
শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছি-_-আমরা জগতের সকল জাতি অপেক্ষা বরিষ্ঠ 
ও গরিষ্ঠ,৮-_-তাহ! হইলে ঠাহার এই ধারণার মূল্য পরীক্ষা করা কর্তব্য । জগ- 
তের মধ্যে ধাহারা ভন্তানের সাধক উপাসক, তাহার! অবমাদিপের, এই সর্ববজ্ন্থা- 
ভিশন কতদুর সমর্থন করেন, তাহা একবার পরীক্ষা করির! দেখ! কর্তব্য 
স্ুহে বসিয়। “আমি সবই জঞানি”-এন্প বিশ্বাস পোষণ. করা স্ম্তব, কিছ 
শাতের সমক্ষে দণ্ডায়মান, হইয়া, নিজের জজকানগৌরবের সু পরীক্ষা করিলে, 
ভার এরপ ধারণ! স্থির রাখা সুশ্তব হয়. না) আমরা আনেক সময় কৃপ- 
মগ্ড.কবশ্ড নিজের মধোই নিজে পরিতৃপ্ত থাকি, বাহিরের আলোকে বাইতে 
চাহি না, _-এজন্ভই এবূপ ধারণার দৃঢ়তা ঘটে। যখন জগতের দিকে চাহিয়! 
পরীক্ষাসনীক্ষার পথ দিয়! নিজের স্থান বা মান নির্ণর করিতে যাই, তখপই 
দেখি, আমর! দীনাতিদীন হীনাতিহীনী মানুষের ভ্তীনগৌরব ও শক্তিসামণ্থে- 
-বিচারক্ষেত্রে আমাদের স্থান জতি নিন্বে। প্রাচীন কাহিনীর প্রসঙ্গে, জ্ঞানের 
€ঞ৩ প 
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বিভিন্নশাখার অতীত ইতিহাসের আলোচনা! আরঙ্ধ হইলে, মধ্যে মধ আমাদের 
পুর্ববপিতৃগণের নাঁম .সসম্মানে উচ্চারিত" হইয়। থাকে বটে, 'কিস্ত জগতের 
বর্ধমান. জ্হানসম্পদের, বিবরণীতে আমাদের দ্বতন্ত্র স্থান *নাইং বলিলেও চলে। 

সর্বক্ষেত্রেই,বিচারশক্তিরব্যবহার্কের! উচিত। * এই বিচারশক্তি না থাকিলে; 
মানুষ শুধু অন্ধকারের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ীয়। চাই বিচারশীলতা, চাই 
চিন্তাশীলতা,;-চাই, সত্যানুসন্ধানের প্রবল ' পিপাসা, নচে সমন্তই ব্যর্থ। যাহার 
নিজের জ্ঞানপিপাস। থাকে, সহজেই তাহার নিজের অজ্ঞতাবোধও থাকে। 
অভ্ঞতাত্কানই মুখ্য জ্ঞানার্জনের সোপান। জগছিখ্যাত জ্ঞানী সন্রেটিশ 
নিজেকে মুর্খ মনে করিতেন এবং জনগণের কাছে প্রকাশ করিতেন 
“আমি মুর্খ ।৮ একদা সক্রেটিশের কথায় লোকে সন্দিহাঁন হইয়৷ প্রকৃত তন্ব অবগত 
হইবার জন্য দৈববলের শরণাপন্ন হইল । দৈববাণী হইঞ্জ__“সক্রেটিশ মহাজ্ঞানী 1, 
জনগণ সত্রে্টশকে জিড্ভাসা করিল-_“দৈববাণী কি মিথ্যা ? দৈববানী হইয়াছে 
সক্রেটিশ মহাজ্ঞানী ।৮- সঙ্রেটিশ বলিলেন “আমি 'জানি যে আমি কিছুই 
জানি না; আর আমি নিজের আঙ্জ্ত1 জানি বলিয়াই এরূপ দৈবধাশী হইয়াছে । 
জগদ্ধরেণ্য মহামতি নিউটন বলিত্েন “আমি জ্ঞানসমুদ্রের তীরদেশে ফ্লাড়াইয় 
উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র; ভন্তানার্বণ আমার পুরোভাগে অবস্থিত ।' 
এখানেও; তাহার তৈজ্ভহীবৌধ রেশ পরিপুষ্টভাবে পরিদূষ। যতই জ্ঞানী 
জীবন আলোচনা করিব, ততই দেখিব, জ্ভ্তানপিপাসা-মূলে অজ্জঞতাবোধ 
ভারতীয়; মহযিদেরও তাহাই ছিল, তাহারা ও জ্ঞানপিপান্্র ছিলেন, জ্ঞানাভিমান 
ছিলেন না। : 

যদি আবার দেশে অজ্ঞতাবোধ ও হ্তানপিপাসা জাগে, যদি বিঢচারশীলত্ত 
ও িন্তাশীলতার বিকাশ হয়, তবেই জ্ঞানোন্নতি হইবে-শ্বাধীনতা আপিবে 
মনে জ্ঞানে ম্বাধীনত। না আসিলে, দৈহিক বা দৈশিক স্বাধীনতা! আসে না-- 
মহষির আবেগমর্ধী, প্রাথনায় আমরা ইহাও বুঝিতে চাই। 


তমহায়। 
লেখক-_-প্ীনগেন্দ্চন্্র দে ওয়ান 


আমার আমারে নিয়ে আমি বড় হয়েছি বিভোর, 
একি নেশা ঘোর ! 

আপনার সুখ ছখে জড়াইয়া চিন্ত আপন।র 
থাকি অনিবার; 

মনে করি, বারম্বার ছুটে গিয়ে ধরিব চরণ 
ছিড়িয়া বন্ধন-_ 

একি মায়া! কি কুহক ! কি নেশায় ফিরি আসি হায় 
আমার সীমায় ! 

লাজে মরি, লাঁজে মরি; লীলাময় রাখ বৃথা খেল! 
ফিরাঁও এ বেল।-- 

খেলার পুতুল করে নাশিতেছ মোর অভিমান 


চির দিনমান। 

আমারে আমার মাঝে করিয়া বড় অসহায় 
স্যজিয়] ধাধায় 

বড় লজ্ভ। বড় ব্যথ। ধাঁজে প্রাণে, মানিয়াছি হার, 
ক্গম কপাধার । 


ণও্ী ও শীতোক্ত নিফামবাঁদ ।” 
লেখক--জীন্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
€ পুর্ববানুবৃত্তি ) 


কিন্তু আত্ম-চৈতদ্য লাভ করিয়া উদ্বন্ধ হইলে জীব দ্ব-শক্তিতে তাহার 
নিশ্খীসনা প্রপুরণ করিবার শক্তি অনায়াসে লাভ করে। 
. চদ্তীতে সেইজস্তই আমার ধারণা হয় প্রবুদ্ধ জীবচৈভদ্য প্েছি দেহি 
ফলিক ভগবতী মহাশক্তি শ্রকৃতির নিকট শুক্ধভোগ প্রার্গদ। করিতেছে। 
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জীব আপনাকে শুদ্ধ করিয়া বাপনাদীনতা-পাশমুক্ত করিয়া শুদ্ধ ও মু 
হইয়! গুদ্ধসভাঁয় যাহা পাণ্ড হয়, উহার ভোগে জীৰ ভোগাধীন কইয়া ভোগ- 
পাশে আবদ্ধ হয় না। ভোগমুন্ড হইয়াভোগ করে, অনাসক্ত হইয়া বর্শ 
করে। অনাসক্ত ভোগ কন্মকল মুক্তির উপায়ু। 

বর্ম করিলেও কণ্ম-বন্ধনে পড়তে হয় না। কর্শকে অনুসরণ করিতে 
হয় না, ভোগকে অনুসরণ করিতে হয় না; যেহেতু ভীব তখন ভোগাধীৰ 
নয়, কর্ণানুবদ্ধ নয়, ভোগ তাকে অনুসরণ করিতেছে; কল্ম তাকে [অনুসরণ 
করিতেছে । জীব তখন প্রকৃতির ব্শীডৃত নতে, প্রকৃতি জীবের অধীন, জীবের 
বশডৃন্া। এইরূপে খুদ্ধ মুক্ত শ্বভাববান্‌ জীব, শুদ্ধ মুক্ত হইয়! জনুগামিনী 
গ্তিযোগে শ্রী-মান ষ্তী মনা? এরর মর্যাদা -সম্পক্জ হয়। 

ভগবদীয় এশধ্য ১জ্জ্ঞ।ন চদ্গুণ লাভ করিলে জীব দ্ব-এন্র্েয স্ব অর্থাত 
জার মর্]াদ।য মহিমাস্থিত মহামঠিমাযুল্ত হইয়। প্ঈশ্বর হত প্রাপ্ত হন। রূপ 
গুণ (শোভা সম্পদে শৌধ্য বায্য অপুনদিভাবে জীববূপী” মানব মঞ্জিত হন। 

জীবের-_সাধারণতঃ মন্সাহ্যর মধো দেখা যায় ভগবদীয় এ্রশ্র্ষ্যে শ্বাতা। 
এশরর্য নিত কারে হইলে স্বীয় পুরুষকারনলে দৈৰ আয়ত করিয়। থাকেন । 
“প্রকৃতি” বশীভৃতা না হইলে “শ্” পুরুষকার,ম্পন্প হয় না। “ল্স-পৌরুষে'” 
“গরুবকার আরও” করিতে না পারিলে “দৈব আয” ছয় না| “জৈব” প্রাবল, 
কিন্তু পুরুষক।রও দৈববল। পুরুবক1র-বলেই “দৈব অনায়াস-জায়ন্ত হয়। 
এইসক্যাই উপনিষদে বজিয়াছেন--পনায়মাত্বা বলহীনেন লভ্য ১” । দেছ প্রাঁণ মন 
বিজ্ঞান এবং আনন্দ এই পঞ্চ কোষাশ্রিত “জীবাত্তা” দেহ প্রাণ মন আদির 
অধীন হইলে জীবের অবস্থা পরিণামে কিরূপ দাড়ান? যেমন ঘোড়া গাড়ীক 
ভগ্রভীগে যুড়িয়া গাভী না টানাইয়া গাড়ীর পেছনে ঘোড়া যুড়িলে ফাহা হয় 
সেইরূপ বিড়ম্বনাময় অবস্থা “জীব” প্রাপ্ত হয়। দেহ প্রাণ মন তাদি জীবের 
প্রকৃতি । “জীব” দেহ গণ ম: আদির অধীন হওয়া স্বাফাবিকরূপে ভগবদীয় 
বিধান "নহে । দেহ শ্রাণ মন জাদি ডী-বর অধীন। 

রিপুংবশবর্থী ইন্দ্রিয়াদি ও মনের প্রবুত্তিও প্রক্কতির অধীন হইয়া. জীব 
কাম্যকলাভিসন্ধৎস্থ হইলে অ বিদধাচ্ছন্নবণতত ৫ সংসারবর্তে পড়িয়। বিডৃম্বন! ভোগ 
কন্ধিতে হুয়। ন্বাধীনভাবে জীব রিপু. ও রিপু:এবৃত্ডিয় উপর আধিপত্য করিয়া 
ইস্জিয়াদিযুকু, মন -বশীড়ত ক! রিয়া ইন্দিয়হততির সংযম করিলে জীব সংসাযাবন্তে 
ঘুরিয়া 'জন্ম+ বিড়ঙ্ছলা লী করে -না। 
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এইজন্য “চণ্তীতে” অর্গলা স্তবে মহাশকি জ্ঞানীর নিকট ভগবদীয় : রসাদ- 
ক্লপে ভোগ প্রার্থনা করা হইয়াছে । 

অর্গলাস্তবের তন্তর্গত একট। গ্লোক দ্বারা উপমা দিতেছি । ভাগলা শ্তবে 
আছে “ভার্য্যাং মনোরমীং দেহি মনোবুষান্ুসারিণীম্ঠ এই শ্লোক্টটা আগার 
অগ্ঠান্য প্রবন্ধেও গ্রসঙ্গান্তরে উল্লেখ বািয়াছি। 

যাহা হউক, পুনরায় এই গ্রসঙ্গেও উহার উল্লেখ করিলাম, যেহেতু আমরা 
যোনি-পাশবদ্ধ সংসার-গ্রবু» রিপু-প্রবৃতপরায়ণ মানব । আমাদের “আল্লার” 
উন্মতিকল্পে গ্রকৃত কিরূপভাবে রিপু' সেবিহর হওয়া বাঞথশীয় ভাহাও লক্ষ্য 
করিয়া বিচার করা উচিত। 

যাউক, এখন দেখা যাক; সংসার-গরবু্ধ হইয়া সংসারী হইছে হইলে 
'ভাধ্যাা ত চাই? শুতরাং 'ভাষ্য।৮ যখন চাই, 'খন' রূপবতী আুন্দগা ভার্গা। 
কে না'ইচ্ছা করে? দেখ যাউক 'মনারন। ভারা! কেমন করিখ। পাওয়া খায় 
ম]গে। তগবভী॥ আমায় একটি মনোরমা ভারা দে, যে ভামা। আমার 
মনোবুত্তি অনুসরণ করিয়া চলিবে । আমায় রূপ, ভয়, মশ। ইতঠ্যাদিও দিও) 
অর্থাৎ মোট কথা আমাযু “ভ্রী-শক্তি? ও এশরধাছিত করিয়া আগত ভয়, 
যুক্ত করিয়া ভাগ্য ও ভোগ প্রদান কর। 

ইহা! চাহিতে হইলে আমার আল্মমধ্যাদায় অনার আত্মাকে (গ্)“গ্-শক্তি 
এঁর দিত” করিতে হইবে ত? 

তাধ্যা মনৌরমা৷ চাঠি, যে ভার্্যা আমার মনেবৃ্ধি হানুসরণ কপির! চলিবে । 
লুতরাং আমার মনোবৃত্িগুলিকে মিনেরমা ন। করিতে পারিলে, মনোরনা 
ভা্্য1| আমার মনোবু্ি অন্মরণ, ঝরিবার ভন আমিঝে কেন? সুতরাং 
' “আতা” আত্মার মর্যাদায়, মনোরম হইলেই তবে না এ্রকৃঠিগতভাবে মনোরম! 
ভারা আত্মায়নতশক্তিতে ল.ভ করিবে? - 

ইংরাজীযতে বলে 0151 শি 11181701 “” হাথব। [.0৬6৫ ১০11) 
11128৩7 '5]৮ অর্থাৎ *স্বার উত্তম ব অধম আবন্থা, ইহা হয় কেন? 
গ্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির অনুগাত হইয়া হয় ভ? উচ্চ এবং ধম প্রবৃত্তি টার 
প্রকৃতি গঠিত হয়। প্রকৃতি হইচ্ত “শ্ব-ভ্তাবপ উগ্র হয়; অর্থাৎ “দ্ 
এর “ভাব অনুসারে হ্ব-ভাব পরকৃঠি গঠিত হয়। ্‌ 

শ্বীতায়ও উল্লেখ আছে “দৈবী” “আ্ুরী” ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতি শ্ীবেরশ | 
ছয়। এই. দৈহ। প্রকৃতিই 11181960 41” 05৩19 আনরী প্রকৃতি [0৩7 
(5 ও 05 প্রেতপিশাচ ই ইত্যাদি প্রকৃতি আরও ি্ীনিনিনির 
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জে 
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রিপু-প্রকৃতি যত প্রবল হইবে, মানুষ যত “রিপুর”.অনুগত হইয়া 
 পরপুর” অবীন হইবে, শ্ততই নিশ্নগামী হইয়া পড়িবে, তখন “জীবের” পরিণতি 
ভাখম হইতে অধমভ্ডর অবস্থায় উপনীত হইবে। রিপুর প্রাবল্যে পাশবিকতার 
বৃদ্ধি হহারে। মান্বাত্মা পণুভাবে পরিচালিত হইলে গশু-গ্রকৃতি পশু স্ব-ভাকে, 
পরিণত হইয়া পশ্থাদি প্রাণিজগতে জীবের অধোগতি হওয়া আশ্র্ধ্য বা অসম্ভব 
লহে। | 
মনুষ্য-পরকৃতিতে মানুষ আজকাল পশুরও অধম দেখা যায়। এরপ 
দুরাঢার পশ্-প্রকৃতি মানবকে সাধারণহঃ লোকে পপশ্ববম” বলে। উহা 
ঢাল হয় “আত্মার” অভিসম্প।ও। এজপভাবে আত্মাবনতি-প্রাপ্ত মানব 
ততবার অবমানশায় জন্িণ্ড হইয়া! আপনার জন্ম।ুর-পরিণতিতে পশু-জম্মুও 
লাভ করে । অভিশপ্ু হইয়। মানবাদি শ্রেষ্ট ভবকেও নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিতে হইয়াছে । রিপুর আঅনীন হস! পশুভাবাদ্বিত হইলে ত থাই নাই। 
ভরত” রাজা, বাণশ্রস্থদা্মী হইয়া! দয়াবশতঃ হরিণণশশুকে পালন করিয়া 
শেষে অত্যন্ত ম্পেহ।মুর্িবশচঃ হরিণ-শিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া! জন্মান্তরে 
খ্র্ট হইয়াছিলেন। দয়ী-ম্পোদি পশুভাব নহে, তথাপি উচ্চভাঁবাধীনেও মায়া 
সঞ্জাত হওয়ায় তাহাকে অধম গতি লাভ করিতে হইয়াছিল । কিন্ত্র উচ্চভাব- 
জনিত সংস্বীর ও গাধন] ছিল থলিয়াই জন্বাস্থর-বিড়ম্বনা লাভ করিয়াও ভ্রষট হন্‌ 
নাই। সেই সেই তনু আশ্রয় কারা সেই দেই তনুর “আসনে” থাকিয়া 
তীর জীবাস্থা সাধনশক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন। 
গবাদি প্রাণীবাও শান্ত ও উপকারী জীব। বিশেষতঃ গো-জাতি প্বভাঁব- 
শান উপকারী, সন্বগণ প্রধান ভীল। গ্রাপি-জগতে “গো-জাতির» তুলা শান্ত 
সবগুণ-গরধান উপকারী জী আর ত দেখা যায়না। ঠো-জাতির ঝিষ্া মুত্র 
পর্যন্ত উপকারী ও মন্বগুণান্বিহ। অপর জীবের বিষ্ঠার দৌ্ন্ধ্য গো-বিষ্ঠাচ্ছা- 
নিত করিলে নিঝারিত হয়। গৌময়াদির লেপনে গৃহাদি এবং অপবিত্র ভূমি, 
“শুদ্ধ” হয় ত? তথাপি ত গো-জাতি ইতর জীব। গো-ল্বাতি হিংসি্ত 
হইলেও হিংসা করে না, এইজন্য গবাদি প্রাণী--গো* মেষ গর্দভ অশ্ব ইত্যাদি 
নিরীহ প্রাণীগুলি সর্ববজীবের তক্ষ্য হইয়া হিংসিত হইবার ভ্গ্যই স্ট হইয়াছে 
কেন? 
ব্যাত্রাদি তীযণ হিংজ্বক ছুদ্ধর্ষ ম্বভাবান্িত প্রাণী শ্বীয় ওজোবীর্য্ে হঙ্কার- 
দ্বীপটে বিভীষিকা উৎপাদন করে, অথচ উহারা আত্মরক্ষা এবং পর-হিংল - 





বাপ টিটি 


/% 


১২শ সংখ্যা] চস্তী ও গীতোক্ত সিক্চামবাদ। ৪৭৫ 


'করিবার' জন্য দংস্ী-নখরাদি ভীষণ শক্তি-আমুধসম্পন্ন হইয়া নিরীহ জীব-তক্ষক 
ইহইয়। হিংসাঁভোজনে জীবন ধারণ করে। আর গবাদি শান্ত নিরীহ উপকারী 
প্রাণীগুলি [হিংসিত হইবার জন্যই নেন জন্মিরাকে, অথচ আত্মরক্ষার জন্য ও__ 
পরহিংসা দুর্ববত্ততা ত দূরের কথা--আস্মরক্ষীর জন্যও নখর-দংই!দি আয়ুদ 
ত পায় নাঈ, একটু বিরন্দি, অনিচ্ছা! আকাশের জন্যও মাথা নাড়িবার, 
তীব্রভাবে মনের অনিচ্ছা, বিরক্তি প্রকাশ করিবার শল্তি নাই। 

মাঁথ! নাড়িবার জন্য “শৃঙ্গ” (শিউ) পাইয়াছে, তাও অনেকের ভাগ্যে 
ভালরূপ “শি” গঙায়ও না। আর তাও একটু জোরে “শিউ” নাঁড়িলে, 
“শিউ” ঠুকিলে, ঘষিলে “শিউও ভাঙ্গিযা যায় কেন? সন্দপতণাঙ্গিত হইয়া৪ 
*ভীরু কাপুরুষ” আছে বলিয়। প্রকৃঠির মতিসম্পাতে এ দুর্দশা হয় নাই কি? 

ছন্ত্রী এরাবত অতিকায় প্রাণী, বলবান হইলেও “বিক্রম” নাই । বুগ্ছি 
ছে, বল আছে, দেহটাও হাঁড়মাংসের একটা-বিকুত বোঝ19 সতা, দলিত 
মথিতহ করিতে পারে। কিন্তু, বোঝ। বহিচে ব্যব্গত হয়। দন্ত আছে, মদ- 
জ্বাবী দন্তান্িত জীব । “মদ” শ্বভাবে প্রমনতও হয়, অনিন্ট বিভীষিকা উত্পাদন 
করে, বুংহিত ধ্বনি করে, কিন্তু বিক্রমোদ্ধত “হুঙ্কার_ ত্রীস-উত্পাদিবী শক 
তাহাতে নাই । সিংহ ব্যাঘ্ের নিকট পরাড়ুত পযুদদস্ত হয়। 

লুতর|ং 'রিপু*ও তুস্ছ নয়। রিপুরও উত্তম তায শ্বস্থ। এবং পর্যায় 
ভেদ আছে। ক্রোধ, রোধ, দ্বেধ, চর খলতা, শিদ| ইত] হিপ পর্যায়ে 
ঘড় রপুর অন্তর্গত “প্রোধেরই” বিভিন্ন পর্যযার | রোধ? এবং কিরিখ। একই 
পর্য্যায় অন্তর্গত | “রেশ? বীর্য পৌরুস্হর পরিচায়ক, রোধ বিপু) পরতী- 
কাঁতরহ। হিংলাদি পর্যায়ে প্রোধ রিপুরহ একট। আনন! ৰ 

কাজেই দেখা যায় “রিপু্ গুলিরও 'হাহ-ভব+ তআিসহভাব। 
এবং প্রয়োগ অনুসারে পাথক্য হয়। রিপু গুলির ও গ্রগোভন আছে । বিপু দমিত . 
বা রিপু বিজিত হইলে পুরুষার্থ সম্পাদিত হয় ঠিরেছত 11১6 গুদান করে। 

ইন্দ্রিয় দ্বারা “রিপু? উপডুক্ত হয়। অহ্তিজ্ভাবে অর্থাৎ অভিএরদোগে এবং 
ভাহিত-ব্যবহারে কখনও ইন্দ্রিয়গুলি রিপু অনুগত বা শপগত হয়। ইল্ছিয় রিপু্ণ 
অধীন হওয়া এবং রিপু ইন্দিয়ের অধীন হওয়ার পার্থক্য আছে। রিপুব অধীন 
হওয়া বাঞ্ুনীয় নহে । উহার ফলে দৌর্নবলা, বিঞতি নৈকল্য উৎপন্ন হয়ত এমন 
কি জীব ইহজন্মে জন্মান্থর-জাহলব্ধ দেহে দৌর্বল্য বিকৃতি বৈকল্য প্রাপ্ত হয়। 

(ক্রমশঃ ) 


অছে। ব্যবহার 


আত্ব-কথ।। 
গীত | 
লেখক-_ শীকুষ্জ প্রসাদ বনু । 


'লল্প কি মা! দুঃখের কথা । 
তামার মনে প্রাণে পাই যে ব্যথা । 
ানুরে রেখেছ পায়, হায় কহহ তোমার মমতা 
শুবে সাধকে কেন ফাকি দেও মা, স্বজ কেন এ শক্ত ? 
শ্ঁফলের স্চাশা ক্রি লদাই যার একা গ্রত1-- 
শুমা কু কাছে, কড় দূরে কখন ধা. তিরোহিষ্ঠ। | 
ওমা অন্তরের ত পাঁচ বাসনা ভারি কাছে, উপনীতা' ” 
এই সংসারে মা সং সাজাঙ্কেতুংখ দেও মু গুধাতীতা। 
কত শক্তি ধক মাগো, মানবে কর উন্মাদ-- 
তোমার পগে যেতে ভোমায় পেতে, ঘটে যে কত গ্রমাদ। 
দেখব আমি কতদিনে, করুণা মা হয় আমাকে 
দেখব কি সাধনে রাঙগ।পায়ে রেখেছ মা এ আস্থুরে ! 
দেখব মাগো পারি কিনা তোমারে জাগাইতে-_ 
দেখব পার কিনা তান মন্ম্ব্যথ] ঘুঢাইতে। 
মায়ের মতন মটা হয়ে ভুলে সব যন্ত্রণা ব্যথা-_ 
লব মোক্ষপদদ শিবের ভাগার যা করবার ক'রে। ম] তা। 
সায়ে সাধ বেড়ে 'গছে মা, ঘুচিল না মনের ব্যথা 
ভীবন ও ফুরায়ে এল, বুঝিলাম না৷ তোর বারতা ॥ 
গেল দিন অক।বণ ওই ভাবি মা জগন্মাতা-_ 
তুমি কেন হাসাও (কন কান্দাও, বুঝিনা তোর মত । 
অতি দীন হন আমি, নৃহিষ্ষ কোন যোগ্যতা 
তার কিছু নাই ্ীকৃষেের শুল্ধ এই ক্ষুদ্র কবিত1। 
অশমার এখন এই নিবেদন; ঈশ্বরী পরমা মাতা 
খেল তোমার নামে তোমার প্রেমে থাকে প্রাণে একাগ্রতা ॥ 
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রণক্গেত্র--পাশুববাহ । 
জীকুস্জ ও অঙ্জুন। 

অর্ডভুন। কৃষ্ণ হে! পুনঃ পুনঃ তুমি আমাকে যুদ্ধ করবার জন্যে শমুরোধ 
ক'রে উপদেশ প্রদান কচ্ছে।। আহার অমরত্ব বুঝ্লাম। কিন্তু এখনও আমার 
যুদ্ধ করা কর্রব্যভ্তান হচ্ছে না। হে নায়ক! তোমার হ্যায় সর্ববরক্ষকের 
সঙ্গে থেকে আমি কি সর্বিনংহারক হব? ভগবন্‌! এই কি তোমার মুবানন। ৫ 
আমি সামান্য নরলোক । তোমার মহিমায় মহিমান্বিত । আমায় কুলাল-চক্রের 
ম্যায় ঘুরাইও না। দয়া কর। 

ভ্রীকুষ্চ। (স্বগত) সম্পূর্ণ আত্মধর্শে অঙ্গনের ম্যায় ভক্তের জ্ঞানোদয় 
ইচ্ছে না। (প্রকাশ হে পার্থ! আপাততঃ আমি সাংখাযোগ নামক আয়তন 
জ্কানযোগ তোমাকে উপদেশ করেছি ! এক্ষণে গ্রকুত কর্শুযোগ বিষায়ণী বুদ্ধি কি 
তাহা শ্রবণ কর। তা হ'লে তুমি কর্মাবঙ্গ হতে ঘুক্তি পাবে। নিফাম কষ" 
যোঁগের অনুষ্ঠান কদাচ বিফল হয় না। ই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান না 
ফলে কোন দোষ আসে না। ধর্মের কথিত অনুষ্ঠান ও সংসারীকে ভীবণ 
বিপদ হ'তে পরিত্রাণ করে ।, ধর্মানষ্ট সংশর-রহিত বুদ্ধিহ একাগ্র হয়ে থাকে। 
আর প্রমাদ-জনিত বিবেকরহিত ব্যক্তির বুদ্ধি চাথঃলাপ্রমুজ্ আ্ঞানন্ত ও বছশাখ।- 
বিশিষ্ট হয়। বেদ সকল সকাম ব্যক্তিদিগের কন্মফল-গঠিপাদক। 

অভ্ঞুন। কৃষ্ণ! কি ধর্মী অন্জিন কর্মে আমি এভীঘণ বিপদ ভে 
উদ্ধার পেতে পারি? আমার পক্ষে এযুদ্ধ ত বিষম বিপদ বলে মনে হচ্ছে) 
এবং কিছুছেই আমি ল্দীয় কর্তব্য নিদ্ধারণ কর্ধে পাচ্ছি না। মধুসুদন | 
আমি ত. তোমার দাস, আম কেন--জগণ্ড গুদ্ধ সবাইত €চামার দাস। দাঁতে ও 
প্রতি প্রভুর যে কর্তব্য তাই অবধারণ কোরে আমার প্রতি যথাকর্তব্/ 
সালজ্ঞ! কর। 

অঙ্জুনের গীত। 


দাসেরে করুণা কর হে প্রভু, 

আমি তব দাস, তুমি মহাগ্রড়ূ। 

আমায় চরণ ছাড়া ক'রো না, 
.... আমি তোমা বিন! আর জানি ন1। 
৪] 


বর হিন্দু-পর্জিকা। [ ৩১শ বর্ষ, চৈত্র .. 








যুদ্ধস্থলে আমার উপনীত মায়া, 
মায়াময় তুমি সম্বর এ মায়া, 
ঘোর সঙ্কটে প্রাণ যায় আমার, 
রক্ষ রক্ষ মধুসূদন বিভু । 
২ দুঃখ কহিব আর কাহায় ? 
তুমি বিনা আর কে বুঝে তায়? 
ান্ডিময় তব জ্রীচরণের ছায়।--- 
অধীনে বঞ্চনা! ক'রো না তা কড়ু। 
সাধন আরাধন কিছু নাহি শ্রীহরি 
নিজগুণে নিগুণে করুণা বিতরি 
হয়ো না কাত ভরাস-বিহারি, 
আমার তুমি বিনা কেউ নাই বিভু। 

জীক্ঃ। পার্থ । তোমার ধর্মই যে যুদ্ধ করা। বেদোস্ত কর্পকাণ 
ত্রিগুণাত্মকহেতু' সে কর্মে সকাম ধর্ম, কিন্তু তুমি নিক্ষাম হও। এ নিক্ষাম 
ধণ্ম লাভ কর্তে হ'লে তুমি সবগুণ আশ্রয় কর। অলন্ধ যস্তর লাত, লব্ধ 
বস্তর রক্ষায় নিশ্চেষট এবং অনাঁসক্ত হও। কুপোদক যেমন সমগ্রা সমুত্র 
জলের কাজ দেয়, তেমন সমগ্র বেদজস্কান হতে বেদোত্তর বআত্জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, মনে 
তাই আলোচন! কর! কর্তব্য। কর্ট্পেই অর্থাৎ নিক্ষাম কর্্মেই তোমার অধিকার 
সমাগত হোক; কন্মফলে কখন তোমার অধিকার নাই জান্বে। কন্মের 
ফলাকাঙক্ষী হ'য়ে যেন কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে! না এবং করণ্মত্যাগ-প্রবৃত্তি যেন 
তোমার মনে কখনও উদিত না হয়। ফুল-কামনাধুক্ত সকাম ব্যক্তিগণ 
অতি দীন-_কৃপার পাত্র। কর্্মগুলির মধ্যে সুকৌশল বুদ্ধিযুক্ত কর্্মই কর্ম, 
যোগ এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হবার একমার্র উপায়। এখন তোমার 
বুদ্ধি নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় ব্যাপারে নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত রয়েন্ে; যখন 
বিড্তিধ শান্ালোচনায় তোমার বুদ্ধিগত সন্দেহ দূরীভূত হোয়ে অর্থাৎ বিষয়াস্তরে 
আকৃষ্ট না হোয়ে নিশ্চল ও অচলভাবে পরমাত্মায় অবস্থান কোরবে, তখনই 
তুমি তন্বন্তীন ও যোগফল লাভ কোরবে। সমুদ্দয় বেদে যে সকল কশ্মকল 
বর্ণিত আছে, সংশয়রহিত যুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি একমাত্র ত্রঙ্গে ততসমুদায়ই প্রাপ্ত 
হয়ে খাকেন। মোক্ষ-সীধন-সম্পাদক ক্দফৌশলের নামই যোগ । সংশয়- 
রহিত বুদ্ধি ছারা অনুষ্ঠিত কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ; কাম্য কপ সসুদায় অপকৃষ্ট। 
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ঢন। কেশব! সমাধিস্থ স্থিতগ্রাজ্ঞ নিশ্চল বুন্ধিযুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ 
কি? শ্থিতধীর কিরূপ বাক্য বা অবস্থান এবং তিনি কিরূপ কর্ম করেন ? 
শ্রীকৃষ্ণ । পার্থ! যখন যোগী সর্বপ্রকার মনৌগত কামনা পরিত্যাগ 
করেন, এবং যাঁহার আত্মা আত্মাতেই সম্কষ্ট খাকে, তখনি তিনি স্থিতপ্রীভদ্ত ব'লে 
বিদিত হন। যিনি জাগতিক পদার্থে স্নেহ-শুহ্য, যিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্ততে 
আনন্দিত বা বিষ হন না, তারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । কচ্ছপ যেমন 
নিজ অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ তিনি উপভোগ্য বিষয় সকল হ'তে 
স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিবলে গুতিনিবুন্ত কর্তে পারেন, তত্কালে তার প্রজ্ঞা 
ও তিষ্ঠিত হয়। ধাঁহার ইন্দ্িয়গণ বশীভূত তাহার প্রজ্ঞা অচলা এবং তিশিই 
স্থিতপ্র্্ত। ইন্দ্রিয়-উপভোগ্য বিষয়-চিন্তায় মানবের আসল্তি জন্মে । আসক্তিৎ 
হ'তে ভোগাভিলাষ--কামনা জন্মে) কামনা-সিদ্ধির ব্যাঘাতে দ্বিশুণ কামনায় 
ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হ'তে সন্মোহ অর্থাৎ হিতাহিত-ভ্ঞান শুহ্যত হয় 
সম্মোহ হ'তে শ্মৃতি-ভ্রম অর্থাৎ আক্মভ্রম ; শ্মৃতি-ভ্রম হ'তে স্থুবুজি- নাশ জন্মে 
এবং স্থবুদ্ধি বিনাশ পেলে মানব অধঃপতিত বা মৃতবশু হয়। মিশি সর্বকামন! 
ত্যাগ ক'রে, নিরহস্কার, নিস্পৃহ ও মমতাশুহ্য হোয়ে, ভোগ্যবস্ত উপভোগ কোরে 
ংসারে বিচরণ করেন--তিনিই শান্তি-স্বখামুভব করেন। ক্ষোভজনক ইন্ড্রিয়গণ 
যত্বুশীল বিবেকী পুরুষের চিন্তরফেও বলপুর্বিক হরণ করে ; এই নিমিহ যোগশীল। 
ব্যক্তিরা তাহাদিগকে সংযমনপুর্বিক মংপরাঁয়ণ হোয়ে থাকবেন । 


সঙ্গীত | 


ভবে সেই ত জীবন্-মুক্ত জন, জন্ম মৃতু যেই করে না কামন। 

আত্মানন্দ হোজে বুদ্ধিযুক্ত রয়ে, জলাঞ্রলি দেয় মনের সব বাসন! । 

দুঃখে নাই রাগ, স্থখেতে বিরাগ, ভয় ক্রোধে সদ] বীতরাগ, 

জন্পেহ স্্রী-পুত্র-মিত্রে, গুভাগুত সর্ববত্রে, আত্মরমণ বই জানে না। 

সেইত স্থিতধী কুর্্ম, কুম্ধাঙ্গবতীন্দ্রিয-ভোগ্য বিষয়ে নিঃসঙ্গ, 

ভ্ডান-বিভ্ঞানে সদ। তৃপ্তাঙ্গ আত্মজ্ঞান-মবদ্ম বই রয় না। 

হেন ব্রক্ষপদ, অতুল আস্পদ, নিস্পৃহে নিষ্ামে নিখিল সম্পদ, 

| অন্তঃকালে সেই জ্যোতিশ্ময়পদ, হেরিলে নির্বাণ বই পায় না। 
 অর্জুন। হে ভগবন্া, পরমার্থ-তন্বভ্ঞান যদি কণ্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল্লেন 

ভরে জমাকে এই যুদ্ধনূপ হিংসাবৃত্তি কর্ধে কেন জাদেশ করছেন? প্রথসে 


%% 
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কর্ম্দের প্রশংস।, ক্ষণকাল পরে জ্ঞানের প্রশংসায় আমি কিংকর্তব্যব্খুঢ হ'য়ে 
পড়েছি; রা উত্য়ের উপাজ্ভন সম্ভব কি? এতাদৃশ গ্রাণিহিংসা-কর্মে 
হয়ং আমাকে কেন নিয়োজিত কচ্জেন ১ বিরুদ্ধ উপদেশে আমার মন বিচলিত 
হচ্ছে । গাতএব যাহ] দ্বারা আমি শ্রেয়ঃ-প্রাপ্ত হব, আমাকে সেই উপদেশ 
দিন। কণ্ম ত্যাগ করা, কি কম্ম করা, কোন্টা কর্তব্য? 

ভীকৃষ্ঃ। হে অর্জন! আমি পুর্সেই ঝলেছি জগতে মোক্ষদায়ক জ্ঞান- 
যোগ ও কণ্মযৌগ নামে দ্বিবিধা শিষ্ঠ। আছে, তন্মধ্যে শুদ্ধটেতা আত্মজজ্কানীর 
৬৫1নযোগ প্রথম, এবং কণ্মাদের কণ্মাযোগ দ্বিহীয়;_ পুরুষ বিনা কর্্ানুষ্ঠ।নে 
কফখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়না । এবং কন্ম-সম্ন্যাসজ্জান, ভ্তানে উপার্জন ব্যতীত 
সমস্ত কর্ম ধুথা। আঙ্গানে ত্যাগ কর্মে কখনই সিদ্ধিলাভ হয়না কখন 
কোন অজিতচিন্ত কর্ম ত্যাগ কোরে ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থান কর্তে জঅমর্থ 
নহে। পুরুষ ইচ্ছা না কর্লেও স্বীয় প্রাকৃতিক গুণ সকলে তাঁহাকে বাহা 
বা মানসিক কোন না কেন কল্ম কর্তে সদা বাধ্য করে। অতএব তুমি 
নিয়ত কর্ম কর, কারণ কর্ম্ম-্যাগ অপেক্ষা কর্মম-অচুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ 
সর্বাকন্মী ত্যাগ হ'লে শরীর রক্ষা-কম্ম নির্ববাহ হবে না। হে কৌন্ছেয় ] 
ভগবত উদ্দেশে কন্ম ব্যতীত তন্য কোন কর্ম কল্লে কম্ম বঙ্ধনের কারণ হয় । 
অতএব ভগবত শ্রী্যর্থে নিক্ষামভাবে কশ্মী রর । কন্মকলের আশা না কোরে 
সর্বদা ভগব€ু উদ্দেশে কর্ম করছে ভগবগকুপায় আপনা হতেই অভিলধিত 
[ব্যয় প্রাপ্ত হবে। | শ্রেষ্ঠ জন্তানী যাহ] আচরণ করেন ইতরব্/ক্তিরা তাহারই 
অনুসরণ এবং অনুষ্ঠান করেন এবং তিনি যাহা শ্রেষ্ঠ বলে সপ্রমাণ করেন সাধারণে 
উাহারই অনুবন্তী হয়। হেপার্থ! দেখ ত্রিভুবনের মধ্যে আমার প্রাপ্যাপ্রাপ্য 
কিছুই নাই; ন্ুতরাং আমার করণীয়গ কিছুই নাই; তথাচ আমি সর্ববদ! 
কন্ষ্সানুষ্ঠান কচ্ছ্ি) এমন কি তোমার সারণি পধ্যস্ত হয়েছি। পার্থ! 
ঘদি আমি আলম্যহীন হয়ে কর্ম না করি, তা হলে সকল প্রকারেই 
মনুধ্যগণ আমীর অনুবন্তী হবে। যদি আমি কশ্মা না করি, তা হলে যাবদীয় 
লোক উৎসম্ন হ'য়ে যাবে এবং আমিই বর্ণনঙ্করের কর্তা হ'য়ে প্রজ্াপুগ্তকে 
মলিন কায়্ব। হে ভারত! অজ্ঞান মমুস্তগণ কম্মীসক্ত থেকে যেরূপ কর্ম্মানু- 
উঠান করে তহ্রীপ বিদ্বানেরা আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে লোকদের ধর্ম্ম-রক্ষার 
জস্য কল্ম করেন। অতএব তুমি আমাতে সমস্ত কম্মফল সমর্পণ কোরে 
অন্তর্যামী পুরুষের জধীন হোয়ে কর্পা কর; এইরূপ জ্ঞানে কামলা “মমতা 
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ও শোক ত্যাগ কোরে যুদ্ধে রত হও । যাহারা ভন্ভিগুর্ণ অভঃকরণে থে নিয় 
আমার মতের অনুসরণ করে ভারা কন্মপাশ হ'তে মুক্ত হয়। গাহোক 
ইন্ডিয়ের স্ব স্ব অনুকূলে ও প্রতিকূল রাগ ও দে আছ, মুণৃক্ষুর এ 
উভয়ই মুক্তি-প্রবন্ধক, অতএব তাদের অনুসরণ করবে না । ল্ুন্দরজূপে অনুষ্ঠিত 
পরধশ্ম হ'তে নিজধশ্নী অঙ্গহীন হ'লেও শেক) আদর্দদে নিধন শুভ কিন্তু 
গরধর্মা ভয়সংযুক্ত । ভারত! কর্থাসন্ন্যাস আপেক্ষা কন্দযোগই হে কারণ 
গ্রকুতিগত গতি আনিবার্ধা । উচ। তাগ করে কর সাধ্য 2 তআতএস শাহান 
গাঁরে কর্শা কার্ল কন্ম্দবন্ধন নাই । পিজ শরীর র্ষাথ সকলেই বাধা । তবে শাহী 
বিধি অন্ুসার কর্থা কর, ও শাস্্র-নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন কর । হে ডর! গ্রাণিগণ 
অন্ন হ'তে, অন্ন পর্জজন্য হতে, পঙ্চন্য যত ভাতে, যচ্্ধ কশ্মা তাতে, কন্ম বেদ হাতে 
এেবং বেদ ব্রঙ্গা হতে সমুদ্ভত হযেছে । অতএব সননিবা।পী রঙ্গ শিয়াতই যঙ্ে। 
প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে আল্মাতে মীর জীতি, আক্পাতেই ধার আনন্দ এবং 
খায্মাতেই ধার সন্তোষ, তাকে কোন কার্খর আণুষ্টান কাশ হয়না। 


জাত । 


| কন জঞানযোগ উভয় মোঙ্দ, গবুণি নিবৃদ্থিমার্থ মাত ভোজ, 
ভহানেন্দ্িয় মনে বুদ্ধ সংঘত, সধ কন্ধ সব সঙ্গ করি ভেদ। 
কম্মাকল তাজি কণ্ম অনুষ্টান, নিরাশী নির্খীমে করিয়ে সাধন, 
কর্মা-সন্্যাস তাবে হবে বিজ্ঞীন, কন্ম-মন্ঘ।।স: পর গলগ্রহ ভেদ । 
জন্র্যামী কৃষে কন্মকলাপণ, নিরাশী শিশ্দমাম করিয়ে সাধন, 
বিবেক বুদ্ধি পর করি তায় নি্র, কর্ম কর রহি সন্তাপ বিচ্ছেদ ॥ 
অর্জুন । কৃষ্ত! তাঁভ বুঝলেম। আবে কোন্‌ রিপু কর্তৃক মানব অনিচ্ছা- 
সবেও যেন অবশ ও বাধ্য হয়ে পাপাচরণে নিয়োজিত হয় ? 
শ্রীক$। অজ্ঞুন! ইহাই কাম ও ক্রোধ । রজোগুণ সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় 
এবং অতিশয় উগ্র ও মুক্তিপথ-বৈরী জান্নে। যেমন ধুম দ্বারা অগ্নি, মল 
দ্ব'রা দর্পণ, জরায়ু হ'তে উৎপন্ন উল্ত চণ্ম দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, তন্রপ 
কামন1 দ্বারা জীবের জ্তান আচ্ছন্ন থাকে । * ভরতর্ষভ ! সর্ববাগ্রে ইপ্দ্িয়গণে জয়া 
কোরে জ্ঞান-ও-বিজ্ঞান-নাশকারী পাপরুপ কামনা! ত্যাগ কর। দেহাি 
বষয় হতে ইন্দ্রিয়গণ, ইন্ড্রিয়াপেক্ষা মন এবং মন অপেক্ষা নিঃসংশয়ে বুদ্ধি 
শরেষঠ। আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ । আত্মা সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি জ্ঞাত হোয়ে নিশ্চল বুদ্ধি 
স্বারা মদে একাগ্র' কোরে দুজ্ঞয় কামরূপ শত্রবিনাশ কর 


১০ পাপা 


৪৮২ ্ 'পশ্টিকা | [ ৩১শ বধ চৈপ্র. 


অভস্ুন | ভগবন আনি এতক্ষণ পর্সাপ্ আপনার নিকট যে সমস্ত কণ্দ্ম- 
যোগ ব্যাপার শ্রবণ কণ্টরীম তাতেও আমার চিত্তের বিকার কিছুমাত্র পরি- 
বস্তি হয় নাই। আমি কি উপায়ে চিভের বিকার অপনোদন করি তা 
বুঝতে পাচ্ছিনে । ঘোর জঙ্কট ম্মুপস্থিত । ধম্মরাজ যুধ্ষির ও ভীমসেন 
ন। জানি কি ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হর্ছেন। আমার ম্যায় তাদের কি এ যুদ্ধে 
অনিচ্ছ! জন্মেছে? কৈ আমাদের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ সম্তাবণ ত হচ্ছে না! 

শ্রীকৃষ্ণ । পার্থ! পুর্ধে গামি আদিত্যকে এই অব্যয় যোগ বলে ছিলাম, 
পরে আদিত্য মনুকে ও মণ নিজ পুরু ইক্াকুকে বলেছিলেন। কালক্রমে 
উহ! কিনব্ট হয়ে ছিল। আজ আমি তোমার নিকট সেই অনাদি সিদ্ধ 
ভস্কানযে।গ কীর্তন করেছি, কারণ তুম আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্যাই এই 
গুড় রহস্য, কীর্তন করলাম । ধন্মরাজ যুধিষ্তির এ্রস্ভুতি অন্তান্ত বীরগণ কেবল 
তোমারই জন্তে তাপেক্! কচ্ছেন । 

অর্ভভুন ভগবন্! আদিত্য জন্মগ্রহণ কর্সে পর আঁপনার জন্ম হয়। 
অভঞএব আনি কি প্রকারে অবগত হব যে আপনি স্থির অগ্ে তাহাকে 
এই যোগ বুহান্ত বলেছিলেন ? 

ভীীকৃ্*। পরন্থপ অভ্জুন! তোমার ও আমার বু জন্ম অহীত হয়েছে!) 
আমি সেই সমুদয় ব্দ্িত আছ, কিন্তু তুমি মায়াচ্ছন্ন বিধায় সে সমস্ত জান 
না। হে ভারত! যে ফে সময়ে ধশ্মের বিপ্লব ও অধন্মের প্রাছুর্ভাব হয়, 
দেই সেই সময়ে আমি দেহ পরিগ্রহ কপ্সি। সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের নিপাত 
এবং ধর্স-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। অজ্ভুন ! 
যেযেভাবে আমাকে ভজনা করে আমি তাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ কোরে: 
থাকি। কর্ম আমাকে স্পর্শ কর্ে পারে ন। কর্মফলে বাসনা আমাক! 
নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপ 'আবগত আছেন তাহার কম্মপুত্রে বন্ধন! 
মাই। কর্তব্য অকর্তব্য কি তা স্থির কর্ধে গিয়ে বুদ্ধিমান অনেকেই মোহ-: 
গ্াণ্ড হয়েছেন, এজন্য নিষিদ্ধ কর্্স, অকর্্স ও বিহিত কর্ম এই ত্রিবিধা 
কর্্মতৰ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । যিনি যদৃচ্ছ! লাভে সম্মষ্ট, ছন্ব-সহিষুঃ ও। 
ধিনি পিদ্ধি অসিদ্ধি সমজ্কান করেন তিনি কন্মম করেও কম্মবিন্ধনে বন্ধ হন না। 
বেদে নানাগ্রকার ষজ্জের বিবৃতি আছে, তাহ! সবই কর্ম হ'তে উৎপন্প। 
হে পরন্তপ| প্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-জ্তই শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলে সঙ্গে সমস্ত 
কর্ম বানের অন্তডত আছে। প্রণিপাত, সেবা ও প্রঙ্থ দ্বার জ্ঞান শিক্ষ! 


টু ১২শ সংখ্যা] সীতা-নাটফ। ক ৪৯৩৬ 


ধর. তবদশী! জ্ঞানিগণ তোমাকে তার উপদেশ শরদান করবেন। একবার 
জ্ঞান লাভ কর্মে তুমি এরূপ বন্ধুবধাদি-জনিত মোহে আক্রান্ত হবে ন[। 
ইহলোকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকর আর কিছুই নাই । ঘে ব্যক্তি গুরূপ- 
দেশে আন্ধাবান হোয়ে গুরু-শুশ্রীা-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয়। চিনিই ভগ্কান* 
লাভ করিয়া ত্বরায় মোক্ষপদ গ্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু অজ্ঞান, শ্রদ্ধাবিহীন, সংশয়াত্ব। 
ধ্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও হুখ নাই। 
াতএব হে ভারত! আগ্সজ্ঞানরূপ অপি দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ভঞানসম্ভৃত সংশয়- 
রাশি ছিন্ন কোরে তুমি মুদ্ধার্থে প্রষ্তত হও। আর বিলম্ব ক'রনা। শাঙ্গে 
বিপি আছে বিলম্বে কার্যয-হানি। বিশেষতঃ যুদ্ধ-কার্ষ্য বিলম্ব হ'লে উত্সগাহ- 
ভঙ্গ হয়। সম্পর্ণরূপ উৎসাহ না থাকলে যুদ্ধের শেষ ফল অশুভ। 





নবম দৃশ্য । 
যুধিষ্ঠির, ভীম. নকুল, সহদেব প্রন্ভূতি বীবগণ। 


যুধিঠির । ভীমসেন! তূমি কি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদ রাখ ? ভীহায়া 
যুদ্ধার্থে কিরূপে অগ্রসর হচ্ছেন তা কি কিছু জান? কয়েকদিন ৫কবলম।ত্্র 
'ানর্থক কাটিল। 

ভীমসেন | ধন্মরাঁজ! অবগত হলেম নে ভশীর পাগুব যুদ্ধে অনিচ্ছা 
প্রকাশ কোরেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভাকে নানারপ উপদেশ বাক্যে উৎসাহিত 
কর্বার চেষ্টা পাচ্ছেন। 

নকুল । হা, তাই বটে! কুরুকুলচুড়ামণিদের দর্শন কোরে তিনি আর 
সংগ্রামের প্রয়াণী নহের্ন। এখন শাস্্রালোচন। কচ্ছেন। 

সহদেব। হা, তার ইচ্ছা যে যুদ্ধ তাগ ক'রে ভিক্ষাবৃবি অবলম্বন করাই 
শ্রেয় । যুদ্ধ কর্তে তিনি নারাজ। যুদ্ধটাকে ছিংসাবৃত্তি বলেই তার ধারণা । 

জন্যান্ট বীরগণ। মহারাজ! তা হ'লে কি আসরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন 
করব? তাই বাহবে কেমন করে ?. কুরুসেনাগণ কি আমাদের ছেড়ে দিয়ে, 
“ঘরে দলে যাবে? বিষম সমস্ক। দেখুছি। 


৪৮৪ হিন্দু-পত্রিকা। পে, ৩, শ ০ | 
| িঠির | বীরগথ ! তোমরা কি মনে কর জে ও | অর্জ ন টা রঙ 
ভয় পেয়ে যুদ্ধ কর্তে অনিচ্ছুক? ভীরা কি এতই হীনবীর্মা যে শক্রসৈশ্য-দর্শদে 
ভীত ও কর্তব্যাকর্তব্য-বিদুড় ? এ সবই জানিও লীলাময়ের লীলা-খেলা | তিনি ফে 
কি তাবে কাকে নাঁচাচ্ছেন, তা কি আমাদের বুঝবার ক্ষমতা আছে? তা 
যা করান তাই করি এইমাত্র জানি। যাহোক তৃতীয় পাগুব যুদ্ধ না কল্পে 
কি কুরুসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করব!র আর ফেহই নাই? 

ভীমসেন প্রস্ৃতি অন্যান্য বীরগণ। মহারাজ ! আমর| ভীত হয়ে কো? 
কথ! বগ্ছি না; যুদ্ধ কর্তে এসেছি, যুদ্ধই কর্ব। বাচা মর! চিন্তা: কঙ্ছি না! 
জয়-প্রাজর়ের জন্য ব্যস্ত, হচ্ছি না। 











চ্ীত। 


এস হরি হে! ভন্ত-রণে হও শীঘ্র অগ্রসন্ধ। 
দেখিব কার জয়, পরাজয় বা হয়. হে ক্ক'র ! 
ভন্তনরূপ শরাসনে, ভক্তিরূপ মহাবাণে, 
দিব ব্যথ। তব প্রাণে, না পাবে কডু নিস্তার । 
কঠিন প্রেম-শিকলে বীধি রাঙ্গ। চরণ-কমলে, 
রাখিব হে বন্দী ছলে, শূন্য আছে হৃদি-কারাগার |! 
যুধিঠির। বীরগণ ! এই ভীষণ রণস্থলেও আজ তোমাদের সংগীতে 
আপ্যায়িত, হলেম। সব্বিগ্রকার উচ্চাঙ্গের ও দুর তপস্যারি দ্বারা যে ভগ- 
বানের দেখ! পাওয়। অসম্ভব, সেই ভগবান্‌ সাক্ষাত সম্বন্ধে অর্জনের নিকট, 
ভথাচ তাহার মায়াপাশ কাটে নাই। এ সমস্তই লীলাময়ের লীলা ভি তার 
কি হতে পারে? মানবের সাধ্য কি যে তার সেই অলৌকিক ব্যাপারসহজে 
হৃদয়ঙ্গম কর্তে পারে। অঞ্জভ,নের নিল বুদ্ধির উদয় ন! হওয়া পর্য্য্ত অবস্থাই 
ামাদের অপেক্ষা কর্তে হবে। তার জন্টে ভোমরা নিরুত্সাহ হয়ো না রর 
আমি সর্ববীন্তঃকরণে সকলকেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদ্ধি কাহারও কফোঁন' অভাব ্‌ 
অভিযোগ থাকে তা দয়। কোরে আমাকে জ্ঞাপন বর্সে আমি জণেই তার 
সুব্যবস্থা ক'রব। : রি 
(কেপ 


